










৭ এজ 

৮৮11৪ চি ৬ 2 

এপ এত 
্ * 

, সস 

পি 

রা | 

পি ৩০ শাল পপ 
1 

নি 

আবুঃ৪ সে ৪য১০ ৮ 
হে কক 

28154 

২:8081 ওস্থ 3050 দি ক এল ২5500732558 

নিট 

রামায়ণ ॥ 
প্লে টা 
বালকাগু। 

গীত । শা রা ৭, দে 

শহু।থ ৭ লাক পজপণাত। 

টানি নদ ক এপিনাা ক, 

২, 

যুক্ত বাবু দ্বারকানাথ ভগ মভাশয়ের 

অসুমততি-অনুসাযে 
ূ টিরারাররা 

শ্রীহেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক 





রামায়ণ। 
০১৭১৬ ৬১৬ 

মহ ষিবাল্মীকি প্রণীত। 

 রামাহুজ-কৃত-টীক-সমেত | 

সস্পেনটীপ বল 

শীযুক্ত বারু দ্বারকানাথ ভগ্জমহ'শরের 
অঈমাত-অনগু সারে 

ঞঁতেনচন্দ্ ভক্টচাধ্যকর্তৃক 

অন্নুবাদিত | 

1 পপ উই বই ০. 

কলিকাতা | 
রঃ ইজাপুর আমহাস্ট” ফ্রীট ৩১1১ নম্বর ভবন 
| কাবাএ্রকাশ যন্ত্রে 

 ্ানীকস্তর ডি 

চা এ পন্য ১২181 

ঙ্ল্য 7 আনা ? 





রাশায়ণ। 

বলব গু | 

প্রথম অর্থ । 

মহর্ষি বালটীফি, ভপোনিরভ স্বাধ্যায়-সম্পন্ন বেদধিদ্- 
দিগের অগ্রথ্ণ্য মুদিবর নারদকে সাম্বোধন গুরর্বক কহি" 

লেন, দেবর্ষে! ক্ষণে এই পৃথিবীতে কোল বক্ষ গুণবানু, .. 

বিদ্বান .ম্মহাঁবল পরাক্রান্ত, মহাত্মা, ধর্মপরায়ণ, সত্যবাদী, 

কত, চৃত্রত, ও সঙ্দর্িত্র আছেন ? কোন্ ব্যক্তি সকল 
প্রাণির হিভ সাধন করিয়া থাকেন? কোনু ব্যক্তি লোক" 

ব্বহার“কুশল, অধিতীয়, হুকুর ও প্রির্শম? কো 
ছি ই া মোষ ও অনুর বশবর্তী নহেন ? শ্থলে জাত- 
টা 6১) | ও 



র্ বাথায়ণ। 

কোণ হষ্টনে কাহাকে দেখিয়া ছেবতারাও জীভ হম? হছে 

ন; এইর গুগসদ্পন্ন মষ্ুযা কে. আছেন, ভাহা 
অ।?পিই বিণ জানেন! এরক্ষাণ যনুন। ইয়া শ্রবণ করিত 

আমার একান্ত 2 ব্ধুয়ভল উ৪ন্িত হই | 

ভ্িলৌকাদশণ মন্থরি শারদ ঘালুমীকির বাকা আবণ ফারিয়া 

তাহাকে সঙ্থাধণ পূর্বক গলপকিত্ত মানে কহিলেন, তাপম! 

তরি সে অমশ্য ভণের কতা লেখ 

লাদান) মম (লাস হুলভ নহে! বাহাছ হউক, এহইর?। 

শুণবান। মনু হই পুথিবীতে কে আইন, আ্াকুণে আখি 

তাহা রণ কাযা ফাহতগোছ। আবণ কর 

রাম নামে হঙ্ষাকুনশীয় স্াবিখাজ এক নরপতি আছেন | 

তাহা নহ-গুগলস জানু মিড স্কঙ্গা মন্ডি উন্নড। তীবা দেশ 

রেখা এরয়ে অক্কিত, বক্১ছুল অতি বিশাল, মস্তক কুগাটিত, 

লল$ অভি অন্দর, জন্র্থয় গুড) হু বিলক্ষণ স্থলে, নেজ্ 

আকর্ণ বিশ্ব, ও বর্ণ শ্যামল | তিমি নাতিদীর্ঘ ও নাতিহ স্ব । 

উহার জঙ্গ ভাড)ক্ক গুযাপাইিফপ ও বিরল ৮ সেই অর্বসুলত। 

ছ-অক্পন্্ সর্বীঙ্গ সুন্দর অহাবীর রাম অভিশয় বুদ্ধিমান ও 
সঘত্ত।। তিনি ধর্মজ্ঞ, সত্য-প্রৃভিজ্ঞ, বিনীত ও নীতি- 

গরায়ণ : তাহার চরিত্র অতি পবিজ্্র। ভিনি বণস্বী, জ্ঞান”: 

খান, সম[ধিলম্পদ ও জীবলোকের শরতিগালক পরব রণ, 



মে লাঁনকাও 1 

স্্ 

ধর্শ ও খ্বধর্শেগি রক্ষক; তিনি আয় আজব অকলকেই 

রঙ্গ! করাচ্ছেন! তিনি প্রজাগতি-সদৃশ ও শিকল শি | 

তিনি আনুরক্র ভক্তাকে আঙুর দিটা থাকেল হান বেখ 

এসি 
কে চি ব্দাঙ্গে পারদশীত ধন্ক্ষিদ্যাবিবিশারদ, বাহ 

শীল ভ জিছেন্্িয়। জিনি সর্জশীজিক্জ, আতিভা সম্পন্ন 

ও শভিশভিনযুক্ত 1 সফল লোকে ই তার উনি তে 

প্রদ্দশন করিয়া খাকে 1 ভিনি আতি বিচ) রশ ও 

স্েজপাী ! লব্ধ সক্ষল যেমন মহালাগারকে আহা কিরে, 

নেইপ সাখগণ সততই হার সেবা কারয়। শাকেশ | 

(তিনি শক্র মিঙেছ পতি সমদশী ও অতিশয় তীয় 

দর্শন 7 সেই কেবশশ্যা- সর সন্ত (লোক-খুভিত রাম 

গাণসীর্দে্ত এাসুদ্ডের ন্যায় ধৈধো হিমাচলের নটি এলসি 

বিঝুর ন্যায়, সৌন্দর্যে চত্দের স্যার, ক্ষমায় 91 থিসীর 

ন্যায়, জোধে কালানলের ন্যায় বদান্যতায় কনের ন্যায় ও 

অত্য-সিষঠায় দ্বিতীয় ধর্খের ন্যায় কীর্তিত হইয়া থাকেন £ 

তিনি" কাজা দশরথের সর্বজ্যেষ্ঠ ও গুগ-প্রোষ্ঠ পুত্র! মহীন 

শাল, দশরথ এই রূপ বর্ধগুণসম্পন্ন প্রজাগণের হিডাঃ ন্ 

পামচজ্জকে প্রজাগণেরই পরিম্কার্ধ্য সাধনার্ঘ প্রীতমনে 

রা ভাজে অভিষেক করিতে অভিলাধী হইয়া ছিলেন। 

... জারা কৈকেছী রামের ভিষেকার্থ সাদতরী সংভাঙ 



£ রামায়ণ । 

আহাভ দেখিয়া দশরথের পুর্ব অঙ্গীকার অন্ষারে তাহার 

নিকট রাষের বসবাস ও শরতের রাজ্যাভিষেক এই দুইটী 

ধর প্রার্থনা করেন । রাজা! দশরথ সম্প,ণ' সত্যসন্ধ ছিলেন, 

হই কারণেসভারণ ধর্শ-পাশে বদ্ধ খাঁকাতে প্রিয় পুজ রামকে 

বনবাঁ দস) মহাবীর রামও কৈকেয়ীর হিতসাধদ এবং 

পিভাঁর সভা প্রতিপালন এইট উততয় কা্্যান্ুরোধে পিভাঈ 

আত্জাক্ষমে বনপ্রস্থাল করিয়াছিলেন । সুমিঞার আনন্দ 

জনক বিনীতন্বভাব লশনণ রামের অতিশয় প্রিয়গা 

ছিলেন । তিনি উহাকে অগণ্যবাস আয় করিতে দেখিম! 

সৌআত্র প্রদর্শন পূর্বক স্েহতরে তাঁহার অনুণধন করি" 

লেন । দর্বগুলক্ষণ-সম্পন্ন! জনক-কুলোৎুপন্থ! বির মোহিনী 

মুর্ভির ন্যায় হদয়হারিণী রযগী-কুলমণি ভতভী হ্ামের হিত" 

সাধিকা ও প্রাণাধিক! প্রিক্স-দয়িতা পীভাঁও রোহিশী যেমন 

চজ্জের অন্গগমন করে, সেই রূপ প্রিয়তমের অনুসরণে গুতা 

হইলেন | ভৎকালে পুরযাপিগণ এবহ স্বয়ছ রাজা দশযথও 

রাষের মহিভ কিয়দ্দ,র গমন করিয়াছিলেন; . রি 

অনন্তর রামচতজ্র নিষাদগণের অধিণন্তি গুহের সহিত 

সাক্ষাৎ করেন এবং শূষ্গবের পুরে আনী-ীয়ে : সারখি 

সুমন্্াকে বিদায় দিয়া তথা হইতে দীতা ও লক্ষণের: ছিত 

 বনান্তরে প্রবেশ পূর্বক অগাধ-সলিলা -নদী- সফল. পা 



খালকাশ ! 

হঈয়। মন্থর্ধি তরত্বজেদ্ আশ্রমে উপাশ্থিত হল 1 তিৎদাে 

তরদ্ধাজের আদেশে সিত্রকট পান্ধাতি উপুনীত হইয়া এক 
সুখ গর্শাল! ৩প্তত করিয়া ম্বেচ্ছাক্রমে অরণো বিছা 

করত ভধার পরম শুষে কালহতণ করেন | 

এদিকে রাম বনবাসী হইলে রাজা দশরথ শুক 

নি্চাজ্ত কাতর হইয়া! লানাঙকাজ [বিলাপ হু পরিভাগ। 

করত পাপ আগ করিলেন? ভাঙা দেহান্থ হশিগ পরত 

প্রাখাণগণথ মহ্থাবল ভরতকে হাজার গুহাশে অন্যের কারা 

ছিলেন কিনতু ভরত কিছুন্ডেই ভাহাদিগের বকে সম্বচ হন 

মাই! পরে ভিনি রামচক্্রকে প্রসন্ন করিবার পিথিতত বল 

প্রস্থান করলেন এবং বিশীতবেশে সাভানগরাজম মহাডিগ] 

রামের শিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, আধা ? জ্যেঙ্ক সঙ্গে 

কমিষ্ঠের প্লাজ্য অধিকার করা বিহিত নহে, আপনি এক খর্্া 

বিলক্ষণ আআ আছেন, আতএব এক্ষণে প্রত্যাগমন পুর্জ্চ 

যাজ্য গ্রহণ ককন। ভরত এই রূপ প্রার্থনা করিলেও প্রস্- 

বদন যশখশি উদারস্গভাব রাম পিতৃনিদেশ তক্ষার্থ রাজ্য 

এন্থণে সম্মত হন নাই । 

-. অনস্বয় সেই মহাবল রাম রাজ্য পালনার্থ অতরতক্কে 

 হকানুণল ন ন্যাস রূপ দান করিয়া নির্ধদ্ধা'তিশয় সহকারে 

করিলেন তখন ভরত ০ 



৬ হাগায়ণ। 

বদ্ধ এবাম্ত হতাশ হইয়া দানচক্্রের চন বান পুর্ব 

শস্দিতাগে সমু স্থত হইলেন এবছ ভথায় রাখের আগ 

মূল-কাল্ াীক্ষা কৃত রাজ্য লন করিতে শাশিলেন। 

ভর গতিগান করিলে অত্য-গ্রত্িজ্ঞ জিতেজিয় পাদৃত 

গরবাসিদিশের নি আশ) করিয়া চি্রফট হই 

দাবদালে একারণে প্রাবেশ কারেন। 
পদ্মপলাশ শোচন বাম দেই শঙ্ারধো উপস্থিত হইয়া 

বিবাদ লাদক রাক্ামর বধ সাধন পুর্ঘক / শারতক্গ; 

সুচী, অগজ। ও অগজাজজ। ইখ্ধবা £ভ সাঁঙ্ষংৎ,. 

করিলেন । অনস্তা ভিন দহাজপা। অগন্তোর আদেশে এক 

ধনু অক্ষয় কার, ভিণীর ও খা তাঁহণ করিয়া যত্পজোন 

নান্সি হকি ও সম্ভুষ্ট হন | 

যৎকাঁলে রামচজ্্র সেই প্কারণো বানপ্রস্মদিগের সহিত 

অবস্থান করিত্েছিজেল। সেই সময় তপোথনগণ অঙ্থুর ও. 

াক্ষসদিশের বিনাশ বাসনায় তীভাঙ্জ নিক ট উপস্থিত হম) 

ই মও তন্দণ্ডে সেই সমজ্ত নওকারণ্য-বামী ত অগ্নিকপ্প খি | 

দিগের সন্িধানে রণক্ষেত্রে রাক্ষস ও অনু সংহারে অঙ্গী-. 

কাজ করেন! রা 

_ অনস্বর ভিসি একদা জনশ্থান-বামিনী কাকা 

খু্পগখার নাশ! কর্ণ "ছেদন করিয়া দিলেন। পরে ভজতয ৃ  
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রাক্ষপগণ শুর্পনখার উত্তেজনায় পংঞ্লাহথ গ্সোজ্জত 

শঈল 1 রা যুদ্ধে গার হইয়া শর, বশির! ও দুনপাকে 

অন্ূরগণের সহিত নগশা। যী করিলেন | দওক্ারচে আয 

স্থান কাত তাহার হজ্জ এ স্থানের চতুর্দশ হজ হন 

নিহত হইয়াহিল। 

আনন দাস বাহন সভা জিবিগপযাতী আলাল বে 

একংন্্ব তাধী” হই মারীচ নামক এক হাক্ষমকে জাহামা 

দানার জোাখলা করেন ৮ মারীচ রাবকে এই দ্ণ অসম 

মহলের ক্ষাধো প্রত দেখিয়া বার বার নিবারদ পৃথক কি” 

ধ।ছিল, পাবণ | অহাবীর রামের গাহি বিস্েধি করা ভে লামার 

শেয়স্বর নহে । কিন্তু রাবণ কুকাপ্রেরিভ হইয়া মারীচের 

বাক্য অসাদয় এুদশঁন পু্ধক ডাহা সহিত পানের আছে 

ঠাযন করিল এবহ বাঁ ৩ লক্ষমণকে আারীচের মায়াতি 

সোহ্ছিভ ও দরে অপপারিত করিয়া গধ্রাজ অটায়র । 

বধ সাধন পূর্বক জানকীকে হরণ করিয়া আদিল অন” 

অর রামচন্দ্র সীন্ভা অপহ্থত ও পক্ষীত্্র জটাযুকে নিহত 

দেখিয়া শোকাকুলিভ চিত্রে খিলাপ করিতে লাগিলেন! 

গরে জটামুর অশ্িনৎক্কার করিয়া চুঃখিত মানে বনে বলে 

*সীজীস্বেষণে গ্রনৃত্ধ হইলে, ঘোরদর্শন বিকটাকাঁর কবন্ধ নামক 
এক রাক্ষপকে দেখিতে পাইলেন । অনঝর ভিনি কবন্ধকে 



রামায়ণ। 

এ 

ব্িলান কতিয়। ভাজার ফুতদেহ চিতাললে। অপ্ীডীত করিলে 

সে দিব্য গঙ্গীর্র-রূপ শ্রাপ্ত হইয়া সবর্গারোহণ করিল এবখ 

সবর্মরে!হ৭ কালে রাযকে সম্বোধন পুর্যাক কহিল, রাম! 

ভূমি এক্ষণে বর্ধপীলা ভাগমী 'শবরীর গিফট গযদ কর) 

রাম ভাহার বাক্যে শবরী-সপিগানে গমন করেন এবহ শধরী 

গাচিক্ত উপঢারে আত হইয়া পম্পাকিয়ে মহাবীর 

এ নিকট মনুপশিত হন 

অনস্তর কনুযানের বাক্যানুসারে জৃওপীবের নিকট এমন 

করিয়া ভাঙার অমক্ষে আদ্োোপাস্ত আজরপাস্ত্া বিশেষত 

দীতাঁর চুবন্থার বির অবিকল সকলই কাহিলেন। কপি- 

বর সুতীব রামেসধ যুখে ভুপের কগ। শুবণ করিয়া অগ্সিশ 

সন্গিধাংন পুলকিভ মনে জীহার মাহত মধ্য স্থাপন 

করিলেন | পরে কাম, কপিরাজ ফলীর সহিভ 'চাহার ৃ  

কি কারণে বৈর উপস্থিত হইয়াছে, ওই কথ জিজ্ঞানা 

করিলে সুত্রীব বন্ধুত্বের অনুরোধে বিষ মনে সমস্ত কছিভে, 

লাগিলেন। রাম ভৎসমুদায় শ্রবণ করিয়া বালিবধো- 

দেশে গ্রতিজ্ঞা-পাশে বন্ধ হন। অনস্তর সুতীব রামের নিকট 

মহাবীর বাঁলীর ব্লবীর্যের পরিচয় প্রদান করিলেন এব 

ও তিনি বালিয় টা হইবেন কি না এই ভাবিয়া ভীত, 

ও লাগিলেন ৷ তৎপরে তিনি বাসীর বলবা শ্লমের 
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সম্যক বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত দৈ্চা ঢন্দভিন গন্ধ তা 

কার দেহ দেখাইয়া দিলেন । মহাবাছি মহাধল রাম এন্টভিও 

অস্থি দর্শনে ঈবৃৎ হাস্য করিয়া টি দ্বারা শতযোজান 

আঞ্সরে ভৎ্সমুদায় শিক্ষেপ করিলেন এছ একমাস শে 

নপ্ততাল) পর্ধত ও রস্াতল ভেদ করিঠা সুগ্ীবের ধনে 

লিশন উত্পাদল করিয়া দিলেন | খন ইট রাছের এইজ 

শ্চর্ঘট কষার্ধা স্চক্ষে গুভ্যক্ষ করি মদ)টক বিশ্বস্ত ও 

স্ীত হইয়া তাহার সহিত কিছ্িন্ধায় গমন কারিলেন 

অনন্তর সুবর্ণের ন্যায় পিঙ্কল বর্ণ কপিবর হঙ্ীব কিছ্ষিদ্ধায় 

উপশ্দিতি হইয়; গিহহনাদ পরিত্যাস কারছে লাগিলেন 

মহাঁবল বালী সেই সিংহনাদ আবণে ভারে সশাত কিয়া 

ংগ্রাঁমার্থ নির্ঘত ও সুজীবের সহিত্ত সমাগত হই্ান 1 তখন 

রাম সু্রীবের আগ্রহে একমাত্র খারে সমরে খালীর গণ 

হার করিলেন এবৎ বালীর রাজা জুঞ্জীবকে দিলেন ! | 
তৎপরে কপিরাজ সুগ্রীব বাঁনরগণকে আহ্বান গুর্বক 

| জানকীর অস্তবেষণার্খ তাহাদিগকে চতুর্দিকে প্রেরণ করিলেন । 

মহাবীর হনুমান পক্ষীতভ্র সম্পাতির বাক্যে শতখোজন বিভ্ভীর্ণ 

লবণ মু পার হইয়া রাক্ষনরাজ রাবণের শুেক্ষিত পুরী 

লঙ্কা প্রবেশ পুর্বক অশোক বনে ধ্যানে শিষগ্রী সীতাকে 

দেখিতে পাইলেন এষ ₹হাকে রামের লংবাদ নিবেদন ও 
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মতি ভঙ্ঞান গুদরশন পুর্বাক আশ্বাসিত করিয়া ঈ বনের তোরণ 

ঘবার চূর্ণ করিলেন । | 

ভৎ্পরে মাকতি পাঁচ জন সেনাপতি সাত কন মানু 

কুমার ও ভ্লাবণ-ভনয় মহাবীর আন্ষফে বিনাশ করিয়। মেধ- 

নাদের রে রঙ্ধান্তে বন্ধ হন এবং ভিনি সর্কালোকদিক্ামহ হাছার 

বরে অবিলম্বে ত্রঙ্াস কত বন্ধন হইতে মুক্ত ভহপেন জানিয়া 

যে সমস্ত হাক্ষস তীহাকে পত্যত করিয়া শইয়া যইিছিল 

রাবণকে সেউগোচর করিবার নিদি্ তাহাদিগকে ফন! কাহেন। 

অনস্তর ধোঁবল অশোক বন ব্যতিয়েকে ঘমজ লঙ্কা দগ্ধ করিয়া 

মচজ্রাকে এই ভিয় অবাধ দিবার নিহিত পুলদায় তাহার 

রদ কট সমুগশ্থিত হন 

অগরিচ্ছিত্ন বলবদ্ধিনঙ্পর্ন হঈনাল মহাত্মা রামের নিকট উপশ 

স্থিত হইয়া তাহাকে প্রদক্ষিণ পূর্বক কহিলেন, গ্রভো ! আমি 

যথার্ধভই জাঁনকীকে দেখিয়া আসিলাম | রাঁষ হনুমানের মুখে 

এই কথা বণ করিয়া জুত্রীবের সহিত সাগরতীরে গমনপূর্বাক | 
হুর্ধের ন্যায় প্রখর শর-নিকর বারা সমুদ্ধকে লুভিত করি- 
লেন । সমুদ্র রাঁম-শরে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া! তাহার মিকট 

উপস্থিত হইল। তখন রাম সুদের াকযাইসাযে নলের 
গাধায্যে সেতু গ্রন্থুত করিয়া লইলেন এবং সেই সেতু হারা 
লঙ্কায় লঙ্কা উপস্থিত হইয়া রাক্ষলরাজ রাবণকে বিনাশ ক লেন! 
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বাম রাবণকে বধ করিয়া জানকীকে উদ্ধার করেন, কিন্তু 

তীহাকে উদ্ধার করিয়াও বহুকাল রাক্ষস-গুহে অধিবাস 
নিবন্ধন লোকাপবাদ ভয়ে চীত ও অত্যস্ত লঙ্জিত হইলেন 
এবং সর্ব সমক্ষে তাহার প্রতি অতি কঠোর বাক্য প্রয়োগ 

করিতে লাগিলেন। পভিভ্রতা সীতা তাহা সহ্য করিতে না 

পারিয়া অগ্সিপ্রবেশ করেন । পরিশেষে রাম অশ্ির বাক্যান- 

সারে সীতাকে নিষ্পাপ বোধ করিয়া হৃফটীস্তঃকরণে পুনরায় 

ডাহাকে গ্রহণ করেন | দেবতা ও খধিগণ এই কার্য্যের নিমিত 

ভাহাকে বারবার সাধুবাদ প্রদান করিয়াছিলেন এ ভ্রিলো- 

কম্ছ, সমস্ত লোক যার পর নাই সম্ভুষট হইয়াছিল । পরে 
তিনি রাক্ষস-প্রধান বিভীষধকে লঙ্কায় অভিষেক পূর্বক কৃত- 
কার্ধ্য ও গতজ্বর হইয়া! আনন্দিত হুন | 

অন্তর রাম অমরগণের নিকট বর লাভ পুক্ব'ক বানর- 

বে . অমর-শয্যা হইতে উত্থাপিত করিয়া জুহ্ধদগণ সমতি- 

ন মারে পুঙ্পক রথে আরোহণ করত অযোধ্যাভিমুখে যাত্রা 

করিলেন এবং মহর্ষি তরদ্বাজের আশ্রমে উপনীত হুইয়া 

্রতে [নিকট হনুমানকে পাঠাইলেন ) পরে ন্ুজীব প্রত্ৃতি 

সুবাণের সহিত পুনরায় পুষ্পকে আরোহণ করিয়া অতীত 
রি বর করিতে বিডি হরিরারে উপন্সিত হন। এক্ষণে 
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পূর্বক সীভার রূপের অনুরূপ রূপ ধারণ নানা কি টানি 

এহুণ করিয়াছেন | 

হে তপোধন ! অযোধ্যাধিপড়ি রাম পিতার ন্যায় প্রজা- 

পালন করিতেছেন | তাহার এই রাজ্য-কালে প্রজারা হৃটপু্ঈ, 
আধিব্যাধি বিবর্জিত দুর্ভিক্ষ-তয়শৃন্য ও ধার্ট্িক হুইবে। পিতা 
কদাচই পুত্রের মৃত্যু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিবে না। নারীগণ 

সধবা ও পভিত্রতা থাকিবে |: তাহার রাজ্য-মধ্যে অস্সি- 

তয় বায়, [-তয় ও তক্ষর-ভয় তিরোহিত হইয়! যাইবে ৷ কেহই 

 জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাঁ করিবে না । নগর ও রাউ, 
সকল ধন ধান্য সম্পন্ন হইবে সকলেই সত্যযুগের ন্যায় 

নিরস্তর দুখে কালহরণ করিবে | সেই রধুকুল-তিলক রাম 

বনু ব্যয়ে বহুসৎখ্য অর্থমেধ বজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া বিদ্বান 

্াক্মণগণকে বিধানারুসারে অফ্ুত কোটি ধেনু ও চুর 

ধন দান পুর্বক অনেকানেক রাজবংশ সংস্থাপন করিবেন 

তিনি ত্রাঙ্মণাদি বর্ণ চতুষয়কে স্ব স্ব ধর্মে নিযোগ ব 0 য়া 

বাখিবেন । এই রূপে তিনি বশ সহ ও দশ শ ক রর 
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দেবলোকে গিয়া জুখী হইবেন | যদি বীন্ষণ এই উপাখ্যান 

পাঠ করেন, ভিন্সি বাক.পটুতা, ক্ষতিয় রাজ্য, বণিক্ বাণিজ্যে 
বন্ধ অর্থ ও শুর মহত্ব লাত করিবেন | | 

উনারা) 

(২). 



দ্বিতীয় সর্গ 
-০00৪- | 

 ধর্-গরায়ণ সশিষ্য মহার্ষি বাজ্মীকি দেবর্ষি নারদের 

বাক্য অবণকরিয়া তীহাকে পুজা করিলেন। নারদ বাল্মীকি 

কর্তৃক যথোচিত উপচারে অর্চিত হইয়া তাহাকে সম্ভাষণ ও 

তাহার অনুমতি গ্রহ্ণ পূর্বক দেবলোকে প্রস্থান করিলেন। 

অনস্তর বাল্মীকি যুছুর্তকাল্ আশ্রমে অবস্থিতি করিয়া 

ভাগীরখীর অদূরে আোতন্বতী তমসার তীরে উপস্থিত 

হইলেন। তিনি তথায় উপস্থিত হুইয়া নদীর অবতরণ 

প্রদেশ কর্দ্ম-শূন্য দেখিয়া পার্খবর্তা শিষ্য তরদ্ধাজকে 
সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বৎস! দেখ, এই তীর্ঘ কেমন 

রমণীয় ও বর্দর্ম-শ্ৃন্য এবং সচ্চরিত্র মনুষ্যের চিত্রের ন্যায় 
ইহার জল কেমন স্বচ্ছ ) এক্ষণে তুমি কলস রাখিয়া আমাকে 

বল্কল দেও, আমি এই নদীতে অবগাহন করিব । গুক- 
ওশ্যানুরাগী শিষ্য তরদ্বাজ বা্দীকি কর্তৃক এইরূপ অতি. 

হিত হইয়া অবিলঙ্ষে তাঁহাকে 'বল্কল প্রদান করিলেন । বা" 

ৃ ন্মীকি শিষ্য-হস্ত হইতে বল্ল গ্রহণ পুর্বক তীরবর্তি নিবিড়. 

অরণ্য নিরীক্ষণ করত ইতস্তত বিচরণ করিতে লাগিলেন 1 ... 

সেই কান্ন-সমীগে এক জোরকষিখুন মধুর স্বরে গান. 



বালকাণ্ড। ১৫ 

করত মুস্থ শরীরে বিহার করিতেছিল, এই অবসরে 

অকারণ-বৈরী পাপমতি এক ব্যাধ আনিয়া সহসা তন্মধ্যে 

ক্রেঞ্ধকে বিনাশ করিল। তখন ক্রৌঁঞ্ঠী ক্রেঞকে নিহত 

ও শোণিত-লিগু-কলেবরে ধরাতলে বিলুঠিত দেখিয়া এবং 

সেই ভাম্-শীর্য কামোম্মত্ত আয়ত-পক্ষ সহচরের সহিত 

চির-বিরহ উপস্থিত স্থির করিয়া কাতর স্বরে রোদন 

করিতে লাগিল ॥ ধর্-পরায়ণ মহর্ষি বাল্মীকি সস্তোগ- 

প্রবৃত বিহঙ্গকে নিষাদ কর্তৃক নিহত দেখিয়া বিষাদ-সাগরে 
একাস্ত-নিমগ্স হলেন । 'ক্রো্টীর ককণ ক স্বরে তীহারি 

অন্তরে দয়ার সঞ্চার হইল! তখন তিনি এই কার্য্য নিতাস্ত 

অধর্্-জনক জ্বান করিয়া কহিলেন, রে নিষাদ ! তুই ক্রৌধ্চ 

মিথুন হইতে কাম-মোহিত ত্রেখঞ্চকে বিনাশ করিয়াছিস ৪ 

অতএব তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা ভাজন হইতে পারিবি না 

বাল্মীকি'নিবাদকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া, আমি এই শকু- 

নির শোকে আকুল হইয়া কি কহিলাম, বার বার এই তিস্তা 

করিতে লাগিলেন । অনস্তর সেই বুদ্ধিমান্ জ্ঞানবান্ মহুষি 

মনে মনে এই বিবয় আন্দোলন ও সম্যক্ অবধারণ পুর্ববক, 

ষ্যকেসঙ্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎম ! আমার এই বাক্য 

চরণ*বনধ অক্ষর-বৈষম্য-বিরহিত ও তস্ত্রীলয়ে গান, করিবার, 

সম্যক_ উপযুক্ত হইয়াছে? অতএব ইহা যখন আ্বাগার শোকা- 



১৬ রামায়ণ? 

বেগ-প্রভাবে ক হইতে নির্গত হুইল, তখন ইহা নিশ্চয়ই 

গ্লোকরপে প্রধিত হউক | শিষ্য ভরঘাজ গুকদেবের এইরূপ 
বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রীভ মনে তাহাতে অনুমোদন করিলেন 
এবং মহর্ষিও তাহার প্রতি যথোচিত সম্ভু হইলেন । 

অনন্তর বালমীকি বিধানানুসারে তমসাঁয় সান করিয়া 

এ ক্লোকোৎপত্তির বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আশ্রমে 

প্রত্যাগমন করিলেন । শীস্্জ্ঞান-সম্পন্ম বিনীতন্বতাঁব তদীয় 

শিষ্য ভরদ্বাজও পৃষ্ঠে জলপূর্ণ কলস লইয়া তাহার পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ আসিয়! উপস্থিত হইলেন ॥ 

ধর্মজ্ঞ খবি বাল্মীকি, শিষ্য সমভিব্যাহারে ম্বীয় আশ্রমে 

প্রবেশ পূর্বক আসনে উপবেশন করিয়া নানা প্রকার কথা 

উাপন করত এক একবার মেই শ্লোকের বিষয় চিস্তা করি-. 

তেছেন, এই অবসরে মহাতেজা প্রজাপতি ধা ত্বয়ং তাহার 

দর্শনার্থ তথায় আগমন করিলেন । বাম্মীি - তাঁহাকে 

দর্শন করিবামাত্র গাত্রোখান করিয়া বিশ্পয়াবিষ্ঈ' চিত্তে 

দিত্তক হইয়া কৃতার্জলিপুটে বিনীতভাবে দর্ডারদান কি- 
লেন? তৎপরে তিনি পাদ্য অধর্য আসন ও স্ততিবান খারা 
ভাহার অঙ্্া করিয়া'সা্টাঙ্গে প্রাণপাত করিলেন? ধন 

তগীবান্ কতা পবিজ আসনে 'উপবেশন করিয়া প্রহ- 
বকে অনাময় পর্ন পুর্বক আসন গ্রহণের আদেশ দিলেন । 
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মহ্র্ি বাঁজ্মীকি প্রজাপতির অনুমতি অন্ুনারে উপবিষ্ট হইয়া 

ক্রৌঁঞ-বধ-সৎক্রাত্ত বিষয় চিস্তা করত মনে মনে কহিডে 

লাগিলেন, হায়! বৈরাচরণপর.পামর ব্যাধ অকারণ সেই 

কলক্জ বিহঙ্গকে বিনাশ করিয়া কি কুকার্যই অনুষ্ঠান 

করিয়াছে অনস্তর ক্রৌধ্ধীর ছুঃখ বারৎবার তাহার ল্মরণ 

হইতে লাগিল এবৎ উহ্ার নিমিত্ত একাস্ত শোকাকুল হুইয়! 

মনে মনে সেই গ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন | | 

ভখন অন্তর্যামী ভুততাঁবন তগবান, ত্রদ্মা সহীস্যমুখে মহ- 

কে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোধন ! তোমার ক 

ছইডে যে বাক্য নিঃন্বত হইয়াছে, তাহা শ্লোক বলিয়াই 

বিখ্যাত হইবে ? এ বিষয়ে সংশয় করিবার আর আবশ্যকতা 

নাই । ভাপন! আমার সংকল্প প্রভাঁবেই ভোমার মুখ হইতে 

এই বাক্য নির্গত হইয়াছে, অভএব তুমি এক্ষণে সমগএর 
ধাম-চরিভ রচনা কর । তুমি দেবর্ষি নারদের নিকট যেরূপ 

সুনিয়াহ, তদনুসারে সেই ধর্ম্মশীল গম্ভীর-স্বভাঁব ুদ্ধিমান্ 
কামের এবং লম্গঘণ সীতা ও র্লাক্ষমদিগের বিদ্িত ও অবি- 

দিত সমস্ত বৃতাস্ত কীর্তন কর । নারদ যাহা কহেন্ নাই, 

'স্ত্চদাকালে তাকাও তামার স্ফর্তি পাইবে! তোমার এই 

কাব্যের কোন অংশই মিথ্যা হুইবে না. অত্কএব ভুমি এই 

সমণীয় রামচরিত মোকবন্ধ কর। এই জীবলোকে যতকাল 



১৮ রামায়ণ । 

গিরিনদী সকল অবস্থান করিবে, তত দিন ত্বকৃত এই 

রামায়ণকথ1 প্রচারিত থাকিবে এবং তত দিন তোমার 

কীর্তি-শরীর উদ্ধও অধোলোকে স্থায়ী হইবে। ভগবান 

্দ্মা মহর্ষি বাল্মীকিকে এই কথা বলিয়া তথায় অস্তধান 
করিলেন | | 

অনস্তর সশিষ্য মহ্র্বি বার্মীকি এই ব্যাপারে যার পর 

নাই বিস্মিত হইলেন । তীহাঁর শিষ্যগণ সেই শ্লোক গাঁন 

করত শ্রীত ও বিল্ময়াবিষ্ট হইয়া বারংবার কহিতে লাশি- 

লেন; গুকদেব, তুঁল্যাক্ষর চরণ-চতুউয়-সম্পন্ন যে পদাবলী 

গাঁন করিয়াছেন, শোঁকাৰেগ-প্রভাবে উচ্চরিভ হওয়াতে 

ভাহা শ্লোক বলিয়া প্রথিত হইয়াছে ! এক্ষণে সেই মহাত্মা 

_ এই প্রকার শ্লোকে রামায়ণ রচনা করিবেন, এইরূগ নংকল্পও' 

করিয়াছেন ! | 

উদারদর্শন অতুল কীর্িসষ্পম মহর্ষি বাঁল্মীকি নি 

ছন্দ অর্থও পঁদয়ুক্ত. তুল্যাক্ষর মনোহর বহুসংখ্য ক্লোর্ক 

দ্বারা দশরথ-তনয় রামের যশক্কর কাব্য রচনা করিয়াছেন. 
পাঠক ! এক্ষণে সেই সমাস সন্ধি ও প্রকৃতি প্রত্যয় যোঁশীদ 

সম্পম দোষ-বিরহিত মধুর ও প্রসাদ গুণোগেত বাক ৃ 

সঙ্কলিত: ববি-প্রণীত রামনচরিত ও রাবণ-বধ গ্রধ,কর (.. .%. 



তৃতীয় মগ! 

মহর্ষি বালীীকি দেবর্ষি নীরদের নিকট ত্রিবর্গ-সাঁধক 

হিতজনক সমগ্র রাঁম-চরিত শ্রবণ করিয়া পুনরায় সেই 

ধীমান্ রামের ইতিবৃত্ত প্রকুতরূপ জ্ঞাত হইডে ইচ্ছা করি-- 
লেন এবৎ পুর্বাভিমুখ কুশের আসনে উপবেশন ও বিখা- 

নান্ুসারে আচমন পূর্বক কুতাঁঞ্জলি হুইয়া যোৌগবলে তাহা! 
অনুসন্ধীন করিডে লাগিলেন ॥ রাঁম” লক্ষ্মণ ও সীতা এব 

ভাঁ্যা প্রজা ও অমণত্যাদি সহিত রাজা দশরখ, ইঙ্কাদিগের 

হাস্য পরিহীস, কথা বার্তা ও ক্রিয়া কলাপ এই সমস্ত 
যেন তাহার প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমীন হইতে লাগিল । সত্য- 

সন্ধ রাম, লক্ষ্মণ ও সীতার সহিত, বনে বনে পর্য্যটন করত 

ষেরূপ তুর্গতি লাঁভ করিয়াছিলেন, তাহা এবৎ তীহাঁদিপের 

অন্যান্য কীঁ্ধ্য করতলস্থ আঁঘলকের ন্যায় তিনি দেখিতে 
পাঁইলেন। তখন মহামতি মহর্ষি যৌগবলে এই সমস্ত অবগত 

কইয়া নীরদ কর্তৃক পূর্বকীর্তিত, ধর্ম ও কামপ্রাতিপদক, 

সমুজ্রের ন্যায় নীনাবিধ সারঘৎ, পদার্থের আধার, শ্রবণ 
(৩) 



০ রামায়ণ । 

মনোহর রাঁম-চরিত রচনা করিতে লাগিলেন । রাঁমচন্দ্রের 

জন্ম, তীঁহীর বল, লোকাঁনুরাঁগিভা, প্রিয়তা, ক্ষমা, সৌম্যতা, 

ও সত্যশীলতা এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্রের সহিত গমনকাঁলে 

পথিমধ্যে পরস্পরের যেরূপ অত্যাশ্চর্ধ্য কথোপকথন হুইয়ণ- 

ছিল, তৎসমুদয় এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে! তৎ্পরে 

জাঁনকীর বিবাহ, খনুভ্গ, ভার্গবের সহিভ রামের বিবাদ 

ও রামের গুণ সমুদয়, রাজ্যাভিষেক, টৈকেয়ীর দ্ুউভাব 

রাজ্যাভিষেকের ব্যাঁঘীত, রামের বনবাঁস, রাজা দশরথের 

শৌক বিলাপ ও পরলোক-প্রাপ্তি, প্রজাবর্মের বিষাঁদ ও 
অধোধ্যায় প্রত্যাগমন, নিষাদীধিপ্ সংবাদ, সারথি সুমন্ত্রের 

গ্রত্যাবর্তন, গঙ্গা! সম্তরণ, রশমের ভরঘাঁজ সন্দর্শন, ভরঘ্বাজের 

আদেশণনুসারে রামের চিত্রকুট পর্বতে পমন ও তথায় 

পর্ণকুচীর নির্মাণ, ভরতের আগমন ও ভরত কৃত রামের 
প্রসাদন, বরণের পিততৃতর্পণ, পাচুকা-অভিষেক, ভরতের 

নন্দিগ্রামে বাঁস, রামের দণ্ডকাঁরণ্য গমন? বিরাধ বধ, শর" 

ভক্ষ দর্শন, সুতীক্ষ সমাগষ, অনন্ুয়ার সহিত সীতার একত্র 

অবস্থান ও সীভীর দেহে অনসুয়ার অঙ্গরাগ প্রদীন, রামের 

অশস্ত্য দর্শন, ধনুর্হণ, শুর্পণধা সংবাদ ও তাহার বিরূপ" 

করণ, খর ও জিশিরা নামক ব্রাক্ষসঘ্বয়ের বধ, রাঁবণের সীতা 

হপরটাদ্যেগ, মখরীচ-বধ১ সীতীছরণ, রামচজ্জরের বিলাপ, 



বালকাণ্ড। ২১ 

জটাঁয়ুর মৃত্যু, রামের ববন্ধদর্শন, পম্পা দর্শন, শবরী দর্শন, 

ফলমুল ভক্ষণ, পম্পাতীরে বিলাপ, হনুমন্দর্শন, খধ্যমুকে 

গমন, সুতীব-সমগম, জুত্রীবের বিশ্বীসোৎ্পণদন ও তীহার 

সহিত সধ্যভাঁব, বাঁলি-সথত্রীব-বিগ্রহ, বালিবিনাশ, সুগ্রীবের 
রাজ্যপ্রীপ্তি, তারা-বিলাঁপ, রামনুত্রীব-সৎকেত, বর্ষীনিশায় 

আবীসগ্রহণ, রামের ক্রোধ, কপিবলসংশ্রহ* দুতপ্রেরণ, 

পৃথ্থীসংস্থান কথন, রামের অঙ্গ,রীয় দান, জাম্ব,বাঁনের গহ্বর 

দর্শন, বানরগণের প্রীয়োপবেশনঃ।  হনুমীনের সম্পাঁতি-* 

দর্শন, পর্বতারোহণ, সাগর লঙ্ঘন, সমুদ্রের বাক্যে ইমনাঁক- 

দর্শন, রাক্ষপীতর্জন, ছাঁয়ীগ্রীহ রাক্ষসের দর্শন, সিংহিকা- 

নিধর্ন, লঙ্কা-দর্শন, ব্রাত্রিকালে লঙ্গীপুরী প্রবেশ, অস- 
হাঁয় অবস্থায় কর্তব্যাবধারণ, পাঁনভুমি গমন, অস্তঃপুরদর্শন, 

রীবণের সহিত সাক্ষাৎকাঁর, পুষ্পক নিরীক্ষণ, অশোক বনে 

গমন, সীতা দর্শন, অভিজ্ঞান প্রদান, সীতাঁর বাক্য, রাক্ষলী- 

তর্জন, ভ্রিজটীর স্বপ্র দর্শন, সীতার মণিপ্রদান, রৃক্ষতঙ্গ, 

ক্ষসী বিদ্রীবণ, কিনার সংহাঁর, হনুমানের বন্ধন, লঙ্কাদাহ 

কালে হন্ুমীনের গর্জন, পুনরায় সাগর লঙ্ঘন, মধুহরণ, 

বীমচজ্কে আশ্বীস দাঁন, মণি প্রদান, সমুদ্র-সমাগম, সেতু- 

ন্ধন, সমুদ্রোত্তরণ, রজনীতে লঙ্কাবরোধ, বিভীষণ সংসর্গ, 

বধোপীয় নিবেদন, কুস্তকর্ণ-নিধন, মেঘমাদ-বধ, রাবণ বি- 



২ , ব্বায়ায়ণ। 

নাশ, রামের সীজ। প্রীপ্তি, বিভীষণের রীজ্যাভিষেক, পুষ্পক 

দর্শন, অধৌধ্যায় আগমন, ভরদ্বাজ সমাগম, হনুমীনকে 

নন্দিঞীমে প্রেরণ, ভরতের সহিত সমাগম, রামীভিষেক, 

উন্যগণের বিদায়, রাউনুরাগ ও সীতা পরিত্যাগ, মহর্ষি 
বালীকি এই সমস্ত এবং রামের অপ্রচারিত অন্যন্য সমুদাঁয় 

বিষয় স্বপ্রনীত কাব্যমধ্যে বর্ণন করিয়াছেন । 



রর তা 

চতুথ পগ 

রঘুকুল-ভিলক রাম রাজ্য লাঁভ করিলে মহর্ষি বাল্মীকি 

বিচিত্র পদ ও অর্থ সংযুক্ত রাঁমচরিত সংক্রাস্ত এক মহা" 

কাব্য রচনা করিলেন! এই কাব্য মধ্যে চতুর্বিৎশতি সহঙ্ঞ 
শ্লৌক পীচ শত সর্গ ও ছয় কাণ্ড এবং উত্তর কা প্রস্তুত 

আঁছে। এই উত্তর কাণ্ডে সীতা পরিত্যাগ আরম্ভ করিয়া 

উহার ভূগর্ভ প্রবেশ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে । মহর্ষি 
এই সাত কাণ্ড রামায়ণ প্রস্তুত করিয়া ইহীর প্রচার বিষয়ে 

চিন্তা করিতে লাগিলেন ৷ এই অবস্রে মুনিবেশধাঁরী আশ্রম- 

বাসী বশত্বী রাজকুমার কুশ ও লব আসিয়া তীহাঁকে প্রণাম 

করিলেন । তখন মহাত্মা মহর্ষি ধর্মজ্ঞ মেধাবী মধুরস্বর- 

সম্পন্ন কুশ ও লবকে কাব্যার্থ বোধে সমর্থ দেখিয়া তীহা- 

দিকে বেদার্থগ্রহণ ও তাহার সঙ্গে সঙ্গে রাঁবগবধ নামক 

সীতী-চরিভ-সৎক্রীস্ত স্বকৃত সমগ্র রাঁমীয়ণ কাব্য অধ্যয়ন 

করাইতে লাগিলেন? এ দুই ভ্রতা গন্ধর্বের ন্যায় পরম 

সুন্দর ও মধুর-কণ্ঠস্বর-সম্পন্ন ছিলেন ! উহ্থারা সঙ্গীতবিদ্যা 

এবং স্থান ও মুক্র্জনা ভত্বু সম্যক আয়ত্ত করিয়শছিলেন 



২৪ রামায়ণ। 

ইস্ইীদিগকে দেখিলে বিশ্ব হইতে উখিত প্রতিবিদ্বের ন্যাঁয় 

রূপে রামেরই অনুরূপ বোধ হইত । 

অনন্তর ত্রাঁড্যুগল কুশ ও লব, পাঠ ও গীতকালে একাস্ত 

শ্রুতিম্খকর, দ্রুত মধ্য ও বিলম্বিত এই ত্রিবিধ প্রমাণ-সম্মত 

ষড়্জাঁদি সপ্তন্বর সৎযুক্ত, তাললয়ানুকুল এবং শৃঙ্গার-হাস্- 

ককণ-রোদ্র-বীর-প্রভৃতি রস-বহুল মহীকাব্য রামায়ণ শিক্ষা 

করিতে লাগিলেন এবং অনতিদীর্ষকাঁল মধ্যে সেই ধর্মসংক্রাস্ত 

উতর উপাখ্যান কণ্ঠস্থ করিয়া ব্রান্ষণ, তপৌধন ও সাঁধু- 

সমীঁজে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে শিক্ষান্ুরূপ গাঁন 
করিতে প্ররুর্ত হইলেন | 

একদা সেই সর্বর্ জুলক্ষণ-সম্পন্ন মহাঁভাগ মহাতআ! কুশী 

ও লব সভখমধ্যে সমবেত বিশুদ্ধ-ব্বভীব খবিগণের সমক্ষে এই 

মহাকাব্য গান করিতে লাগিলেন | ধর্ম-বৎসল খষিগণ 

তীহাদিগের সঙ্গীত শ্রবণে প্রীত ও বিশ্মিভ হইয়া বাশ্পা- 

কুললেচনে তাহাদিগকে বারংবার সাধুবাদ প্রদানে প্রবৃত্ত 

হইলেন । কেহ কেহ প্রশংসনীয় গায়ক কুশ ও লবের সবি- 

শেষ প্রশংসা করিয়া কহিলেন) অহো ! গীতের কি মাধুরী, 

ক্লোকসকলই বা কি মনোহারী হইয়াছে! বন্কাঁল হইল, 

রীমের এই সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে, তথাচ অধুনা 

যেন তৎ্সমুদীয় প্রত্যক্ষবৎ পরিদৃশ্যমীন হইতেছে! 



বালকাঁও । ৃ ২৫ 

অনস্তর কুশ ও লব ভাঁবে উন্মত্ত হইয়া শ্রোতৃগণের চিত্ত 

আর্্ করত মধুর উচ্চ ও ষড়জাঁদি রে গন করিতে লাশি- 

লেন! তপংপরায়ণ খবিগণের মুখ হইতে প্রশৎসাধ্বনি উচ্চ- 

রিত হইতে লাগিল! তখন তীহাণদিগের মধ্যে কেহ সহসা. 

উত্থিত হইয়া কুশ ও লবকে এক কলশ প্রদান করিলেন । 

কেহ প্রসন্ন হুইয়া ব্কল দিলেন । কৌন খষি কষ্জাজিন, 

কেহ যজ্ঞসুত্রে, কেহ কমগুলু, কেহ মুঞ্জীনির্মিত তত্তূ, কেহ 
আসন ও কেহ বা কেপীন দন করিলেন কোন এক মুনি. 

সম্ত্ট হইয়া এক খানি কুঠীর দ্রিলেন। কেহ বা কাষাঁয় বস্ত্র, 

কেহ চীর বস্ত্র, কেহ জটাবন্ধন-রজ্জু, কেহ কাঁ্ঠাহরণ রজ্জু, 

কেহ যজ্ঞভাও্, কেহ কাঁন্ঠ-ভাঁর এবং কেহ কেহ উদুম্বর, 

নির্মিত পীঠ প্রদান করিলেন । কোঁন মহর্ষি “স্বস্তি” কেহ 

বা “দীর্ঘাযুরতু” বলিয়া হস্তোতলন পুর্ব্ধক প্রীত মনে আনী- 
ব্বধদ করিতে লাগিলেন । | 

সত্যবাদী খধিগণ কুশ ও লবকে এই রূপ আশীব্বণদ করিয়া 

কহিলেন, মহাত্মা বাল্মীকি যথাক্রমে যে উপাখ্যান সঙ্কলন 
করিয়াছেন, ইহা অভি চম্কাঁর হইয়াছে এবং প্রবন্ধ-রচনা 

বিষয়ে ইহা কবিগণের একমাত্র অবলম্বন হইবে | হে 
সঙ্ষীভ-হুনিপুণ কুশলব! তোমরা এই আমুক্ষর পু্ঠিকর 
ও শ্রবণমনেবহর উপাখ্যান উত্তম গান করিয়াছ। 



২৬ ূ রামায়ণ । 

এইরূপে কুশ ও লব সংগীত দ্বারা সর্বত্র প্রশংসা লাভ 

করিতে লাঁগিলেন। অনন্তর একদা এ ছুই ভ্রাতা অযোধ্যাঁর 

রীজমার্গে রমায়ণ গীন করিতেছেন, এই অবসরে রাজা 

রামচন্দ্র যদৃচ্ছীক্রমে তাহাদিগকে দেখিতে পাইলেন । রাম 
সেই ভ্রাতৃদ্বয়কে দেখিয়া স্বভবনে আনয়ন পৃর্র্বক তীহাদিগকে 
সমুচিত সৎকার করিলেন পরে তিনি কাঞ্চন-নির্মিত দিব্য 

সিংহাসনে উপবেশন করিলে, লক্ষ্মণ প্রভৃতি ভ্রীতৃগণ ও 

মন্্রিবর্গ উীঁহাঁর সম্িধানে উপবিষ্ট হইলেন! তখন রামচন্দ্র 

সেই বিনীত রূপ-সম্পন্ কুশ ও লবকে নিরীক্ষণ করিয়া লক্ষমণ 

ভরত ও শক্রম্নকে সম্বোঁথন পুরর্বক কহিলেন, ভ্রাতৃগণ ! ভোমরা 

এই দেব-প্রভাঁব উভয় ত্রাতীর নিকট বিচিত্র অর্থ ও পদ- 

সংযুক্ত উত্ক্কষ্ট উপাখ্যান শ্রবণ কর! তিনি লক্ষ্মণ প্রভৃ- 

তিকে এই কথা বলিয়া সেই গণঁয়ক দ্বয়কে গাঁন আরম্ভ করি- 

বার আদেশ দিলেন | তখন গীয়ক কুশ ও লব উভয়েই শ্রোতৃ- 

গণের কলেবর পুলকিত এবং হৃদয় ও মন আহ্লাদিত করিয়! 

স্থেচ্ছণনুরূপ উচ্চস্থরে রাগ রাঁগিনী সহকাঁরে বীণীর ন্যায় মধুর- 

রবে সুস্পষ্টভাবে গান করিতে লাগিলেন | শ্রুতি-সুখকর 

গীতি, সমিতিমধো সকলকে মোহিত করিতে লাগিল। 
তখন রাজা রামচক্্র পুনরায় ভ্রাতৃগণকে সক্বোধন পূর্বক . 
কহিলেন) ভ্রাতৃগণ ! এই তাপস কুশ ও লব মুনিবেশখীরী 



বাঁলকাও। ২৭ 

হুইলেও স্বদেহে রাজচিহ সমুদায় বহন করিতেছেন । ইহারা 

গায়ক এবং এই উপাখ্যানও অতি মধুর ও আমারই যশ- 

ক্কর অতএব তোমরা এক্ষণে অবহিত মনে ইহা শ্রবণ কর। 

রাম ভ্রাতিগণকে এই কথা বলিয়া পুনরায় কুশ ও লবকে 

গাইতে ককিলেন। কুশ ও লবও রাজা রামচন্দ্রের আজ্ঞা 

লাভ করিয়া সংস্ক,তাশ্রিত গীত গাইতে লাগিলেন এবং 

রামও রাজসভায় সমাসীন হইয়া আপনার চরিত্র চির- 

স্থায়ী হইবার বাসনায় গীত শ্রবণে একান্ত আসক্ত হইলেন । - 



পঞ্চম সর্গ | 

প্রজাপতি মন্নু অবধি জয়শীল যে সমস্ত নপতি এই 

সসাগরা বন্থুমতীকে অনন্যসাধারণ রূপে পালন করিয়া! আসি- 

'য্লাছেন, যাহাদিগের বংশে সগর রাজ! উৎপন্ন হুন, ষে সগ- 

 রের গমনকালে যষ্টি সহস্র পুত্র অন্ুগমন করিতেন এবং যিনি 

সাগর খনন করেন, আমরা শুনিয়াছি, ইক্ষাকু-বংশীয় সেই 

মহীপালগণের বংশ 'এই রামায়ণ উপাখ্যানে কীর্তিত হই- 

য়াছে। অতএব এক্ষণে আমরা এই ত্রিবর্গ-সাধন উপাখ্যান 

আদ্যোপান্ত গান করিব, আপনারা অহুয়া-শৃন্য হইয়া 

শ্রবণ করুন! 

কআ্োতস্বতী সরযূর তীরে প্রচুর ধনধান্য-সম্পন্ন আনন্দ- 

কোলাহল-পুর্ণ অতিসমৃদ্ধ কোসল নামে এক জনপদ আছে। 

ব্রিলোক-প্রথিত অযোধ্যা উহার নগরী। মানবেক্্ মন 

স্বয়ং এই পুরী প্রস্তুত করেন । এ অযোধ্যা স্বাদশ 

(বাজন দীর্ঘ ও তিন যোজন বিস্তীর্ণ। উহা অতি সুদৃশ্য! 

ইতস্ততঃ সুপ্রশস্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজপথ ও বহিঃ-পথ 

কল” বিকসিত-কুহুম-সমলঙ্কৃভ ও নিয়ত জলন্ত হইয়া 



বালকাগড । হন 

উহার অপুর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। এ নগরীর 

চারি দিকে কপাট ও তোরণ এবং প্রণালীবদ্ধ আপণ সকল 

রহিয়াছে! কোন স্থানে নানাপ্রকার যন্ত্র ও অস্ত্র সঞ্চিত | 

আছে ॥ কোন স্থানে শিপ্পিগণ নিরস্তর বাস করিতেছে ।' 

অত্যুচ্জ অট্রালিকায় ধ্জ-পট সকল বায়ভরে বিকম্পিভ 

হইতেছে এবং প্রাকার-রক্ষণার্থ লৌহ-নির্্িত শতদ্বী নাষক 

বন্ত্রবিশেষ উচ্ছি, ত রহিয়াছে ! উহাতে বধ,গণের নাট্যশাল! ' 

সকল ইতস্ততঃ প্রস্তুত আছে। পুষ্পবাটিকা ও আমৃবন 

সকল স্থানে স্থানে শোভা বিস্তার করিতেছে এব 

নানাদেশবাসী বণিকেরা আসিয়া বাঁণিজ্যার্থ আশ্রয় লই-: 

য়লাছে | প্রাকার ও অতি গভীর দুর্গম জলছুর্গ এ নগরীর' 

পা 

শপ 2০ 

পা 

চতুর্দিকু বেউন করিয়া রহিয়াছে এবং উহা শক্র মিত্র 

উভয়েরই একান্ত ছুরভিগম্য | উহার কোন স্থান হস্ত্যশ্ব খর 

উষ্ট, ও গোগণে নিরন্তর পরিপূর্ণ আছে । কোথাও বা" 

রতু-নির্সিত প্রাসাদ পর্বতের ন্যায় শোভমান রহি- 

মাছে । কোন স্থানে সৃত ও মাগধর্গণ বাস করিতেছে,॥ 

কোন স্থানে বিহারার্থ, গুপ্তগ্ুহ ও সপ্ততল গৃহ নির্ট্িত 
আছে। এ নগরীতে বারনারীগণ নিরন্তর বিরাজ করি-ং 

তেছে । তথাকার নুবর্ণ-খচিত প্রাসাদ সকল অবি-* 

রল ও ভুমি সমতল 1 উহাধান্য তও,ল ও নানা প্রকার ॥ 



৩০ রামায়ণ । 

| রতে পরিপূর্ণ এবং দেবলোকে সিদ্ধগণের তপোবললন্ বিমা- 

নের ন্যায় উহ সর্বোৎকৃষ্ট ও সৎপুকষগণে নিরস্তর সেবিত 

আছে ! তথাকার জল ইক্ষু-রসের ন্যায় হুমিউ | এ নগরীর 

স্থানে স্থানে ছুন্দুভি মৃদগ্ষ বীগা ও পণব সকল নিরস্তর বাদিত 

1 হুইতেছে | কোন স্থানে বা সামন্ত রাজগণ আসিয়া করপ্রদান 

' করিতেছেন ! যাহারা সহায়হীন ও আত্মীয় স্বজন-বিহীন ও 

লুক্কায়িত হয় এবং যাহারা বিরোধ উপস্থিত করিয়া পলায়ন 

করে এইরূপ' ব্যক্তি-সকলকে যে সমস্ত ক্ষিপ্রহস্ত বীরেরা শর- 

নিকরে বিদ্ধ করেন না, যাহারা শাণিত অন্ত্র ও বাহুবলে বনচারী 

প্রমত্ত ভীমনাদ নিৎহ ব্যাঘ, ও বরাহগণকে বিনাশ করিয়া 

থাকেন এই প্রকার সহজ সহভ্র মহারথগণে এ মহানগরী 

পরিপূর্ণ রহিয়াছে । সাগ্মিক গুণবাঁন্ বেদ বেদাঙ্গবেতা দান- 

শীল সত্যপরায়ণ মহাত্মা মহষি গণ তথায় নিরন্তর কালযাঁপন 

করিতেছেন | রাজ্যবিব্ধন রাজা দশরথ সেই অতুল-প্রভা- 

সম্পন্ন ্ুরনগ্ররী অমরাবতী সছৃশ সর্বালঙ্কার শোতিত 

অযোধ্যা পালন করিয়াছিলেন । 



ষঃ সর্গ। 

সেই অযোধ্যা নগরীতে বেদ বেদাঙ্গ-পারগ পরম-ধার্শ্িক 

দূরদ্শ্শ তেজন্বী যজ্ঞশীল ব্রিলোক-বিখ্যাত মহাবল-পরা- 

ক্রাস্ত খষিকণ্প রাজর্ষি দশরথ প্রতাপশাঁলী মনুুর ন্যায় 

প্রজা,পালন করিতেন % ইক্ষাকু-বৎশীয় ভূপালগণের মধ্যে 

জিতেন্ড্রিয় দশরথ অতিরথ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । ইনি 

এক জন স্বাধীন রাজা | চতুরঙ্গবল-প্রভৃতি রাজ্যাঙ্গ সকল 

ইহার সংগ্রহ ছিল। পুর ও জনপদবাসী প্রজারা ইহার 
প্রতি বিলক্ষণ অনুরাগ প্রদর্শন করিত | ইহার শক্র 

সকল বিন ও মিত্রদল পুষ্ট হইত | ধন ধান্যাদি সংগ্রহ- 

নিবন্ধন ইনি জুররাজ ইন্দ্র ও কুবেরের অনুরূপ বলিয়া 

প্রথিত ছিলেন ! ত্রিদশাধিপরততি যেমন অমরাবতী রক্ষা 

করিয়া থাকেন, সেইরূপ সেই সভ্য-প্রাতিজ্ঞ রাজা দশ- 

রথ ধর্মার্ধকাম অনুসরণ পূর্বক অযোধ্যা পালন করি- 

তেন |. 

_ স্তাহার রাজ্য-কালে এ নগরীর লোক সকল ধর্ম-পরায়ণ 

শান্তাজ্ঞ হুট ম্বঘন-সম্ভুষ্ট অলুন্ধ-স্বতাব' ও সত্যবাদী ছিল। 



তিহ বামায়ণ। 

সকলেই প্রচর-পরিমাণে উত্তম উত্তম দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া 

রাঁখিত | গো অশ্ব ও ধন থান্য-সঞ্চয় নাই এমন গ.হস্থই 

প্রায় তথায় দেখিতে পাওয়া যাইভ না । যে যাহা অভিলাষ 

করিত তাহাই তাহার সিদ্ধ হইত! কোন পুকষই কামো- 

স্বত্ব ছুরাচার ও ক্ররছিলনা। তথায় মুর্খও নাস্তিকও 

দষ্টিগোচর হইত না।নর নারী সকল ধর্মশীল জিতেন্ড্িয় 

স্বভাব-সত্তৃষ্ট এবং মহষিগীণের ন্যায় প্রসন্-চিত্ত ছিল। 

সকলেই কুগুল কিরীট ও মাল্য ধারণ করিত। ধর্ঘ্ান্নুগত 

ভোগমুখ চরিতার্থ করিতে কেহই কাতর ছিল না। সক- 

লেই পরিক্ষুত বস্তু ভোজন করিত এবং পরিচ্ছন্ন 

ধাকিত। সকলেই দেহে চন্দন লেপন করিত ও দানশীল 

ছিল। সকলেই অঙ্গ নিষ ও করাভরণ ধারণ করিত। 

কাহারই মনোবৃত্তি উচ্ছ,জ্খল ছিল না! সকলে সাশ্সিক ও 

যাজ্িক ছিল। কেহই ক্ষদ্রাশয় তস্কর কদাচার ও জাতি- 

সঙ্কর সমুৎপন্ন ছিল না। দ্বিজগণ জিতেন্দ্রিয় দানাধ্যয়ন- 

সম্পন্ম ও অনিষিদ্ধপ্রতিগ্রহী ছিলেন । কেহই অসুয়া-পরবশ 

ও অশক্ত ছিল নী। সকলেই সাঙ্গোপাক্গ বেদ অধ্যয়ন | 

ও ব্রতানুষ্ঠান করিত! কেহ দীন ক্ষিগুচিত্ত ও অন্যান্য 

রোগগ্রস্ত ছিল না। নর নারী সকল সর্বাঙ্গনুন্দর ও 

অপূর্ব শোভা-সপ্পন্ন ছিল। সকলে রাজার প্রতি অসা- 
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ধারণ. অনুরাগ প্রদর্শন করিত। ব্রাক্ষণাঁদি বর্ণ-চতুষ্টয় 

দেব-ভক্তি-যুক্ত অতিথি-সৎকার-পর কৃতজ্ঞ বদান্য ও বীর 
ছিলেন। অকাল-মতুযু কাহাকেই সহ্য করিতে হইত না| 

সকলেই পুত্র পৌত্র ও কলত্রে নিরস্ত্র পরিবৃত থাকিত ! 
কষত্রিয়েরা ব্রাহ্মণের ও বৈশ্যেরা ক্ষভ্রিয়ের অন্ুবৃত্তি করিত 

এবং শুদ্রজাতি ব্রা্ষণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সেবায় নিযুক্ত 

ধাকিত । | 

গিরিদরী যেমন কেশরী দ্বারা পুর্ণ থাকে, সেইরূপ সেই» 

অযোধ্যা নগরী হুতাশনের ন্যায় তেজন্বী অকুটিল-স্বভাব 

অসহিষ্, ধন্ুর্কেদ-বিশারদ ও বীরগণে পরিপূর্ণ ছিল । কা- 

ঘোজ বাহীক ও পারস্য-দেশীয় এবং দিন্ধু প্রদেশোৎপন 

উচ্চৈশ্রব! সদৃশ অশ্ব সকল এবং বিন্ধ্য ও হিমালয় পর্বতে 
জাত দিগ্গজ এরাবত মহাপদ] অঞ্জন ও বামনের কুলে 

উৎপন্ন ভদ্র, মন্দ্র ও ম্গ এই ত্রিবিধ-জাতি সঙ্ধকরজ * ভদ্র 

মন্ত্র, মজ্্র যুগ ও মুগ মন্দ্র এই দ্বিবিধ দ্বিবিধ জাতি সঙ্করজ 

মদবসূণবী মহাবল 'শৈলের ন্যায় উত্ত-্্ মাতঙ্গসমুহে অযোধ্যা 

নততই পরিপূর্ণ থাকিত। কেহ তথায় যুদ্ধ করিতে সমর্থ 

* যেহ্ন্তীর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সংক্ষিপ্ত তাহা ভদ্র, যাহার দেহ 
| স্কুল লোল ও সংক্ষিপ্ত তাহা! মন্দ্র এবং যাহার, আকার কৃশ ও 

দীর্ঘ প্রায় তাহা মৃগ জাতীয় বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া! থাকে। ৮3৮ ডা 
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হইত না, এই নিমিত্ত এ নগরীর নাম অযোধ্যা হইয়াছিল । 

উনার বিস্তার তিন যোজন, কিন্তু ছুই যোজনের মধ্যে 

যুদ্ধার্থ কেহই সাহস করিতে পারিত না! শক্র-নাশন রাজা 

দশরথ চক্র যেমন নক্ষত্রগণকে শাসন করেন, সেরূপ সেই 

যথার্ধ-নামা সদ্ঢ তোরণ ও অর্গল-সম্পন্ন বিচিত্র গুহ পরি- 

শোভিত বহুল লোক লঙ্কল ও মঙ্গলালয় অযোধ্যা শাসন 

করিতেন । 



সপ্তম সর্গ। 
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ধকি, জয়ন্ত, বিজয়, স্থরাটর, রাবর্ধন, অকোপ, ধর্মপাল 
ও অর্থবিৎ সুমন্ত্র এই আট জন, মহাবীর মহাত্মা রাজা দশ- 

রথের মন্ত্রী ছিলেন 1 ইহীরা যশস্বী বিশুদ্ধন্বভাঁব ও গুণবান? 

অন্যের মনোৌগত ভাব হৃদয়ঙ্গম ও কার্য্যাকা্ধয পরিজ্ঞান- 

বিষয়ে ইহারা বিশেষ পারদর্শী ছিলেন এবং নৃপততির হিত* 

সাধনে নিরস্তর যত্ব করিতেন । মহর্ষি বশিষ্ঠ ও বাঁমদেব এই 

দুই জন দশরথের সর্বপ্রধান খত্বিক ছিলেন ! ভভ্ভিম্ন সুযজ্ঞ, 

জাবালি, কাশ্যপ, গোঁতম, দীর্ষামু মার্কণডেয় ও কাঁত্যায়ন 
এই সকল খধি মন্ত্রী ছিলেন! দশরথের পুকষ-পরম্পরাগত 

মন্ত্রিগণ এ সমস্ত ত্রহ্দর্ষিদিগের সছিত মিলিত হইয়া! রাঁজ- 
কার্ধ্য পর্য্যালোৌচনা করিতেন | রাজমস্ভ্রিগণ তেজস্বী বিদ্যা 

ও বিনয়সম্পন্ন লঙ্জাশীল নীতিনিপুণ জিভেজ্দরি় ধনুর্বিদ্যা- 
বিশারদ অপ্রতিহত-পরাক্রম কীর্তিমান্ সাবধান স্মিতপূর্বাভি- 
তাষী ষশন্বী ক্ষমাবানও নৃপতির নিদেশানুবর্তী ছিলেন । 

'ইঞ্ছীরা কোনরপ অসৎ অভিসন্ধি, অর্থলোভ বা ক্রোধনিব- 

স্ধন কদাচই মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করিতেন না! ম্বপক্ষ ও 
| 
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পরপক্ষীয়েরা যে কা্ধ্য অনুষ্ঠান করিয়াছে, করিতেছে ও 

করিবে, দুতমুখে তৎসমুদীয়ই অবগত হইতেন। ইঙ্টীরা সক- 

লেই ব্যবহার-কুশল । মহারাজ অগ্রে ইহীদিগের বন্ধুত্বের সবি- 
শেষ পরীক্ষা করিয়াছিলেন ইহীণীরা ক্ৃতীপরাঁধ ুত্রকেও 

অব্যাহতি প্রন করিতেন না । কোশ ও টসন্য সংগ্রহ বিষয়ে 

ই্খদিগের সবিশেষ যত ছিল | ইহীরা নিরপরাধ শক্ররও 

হিংস। করিতেন না 1 ইহীীরা সকলেই রিপক্ষ-নিবারণ-ক্ষম নি- 

য়ত উৎ্সাহুসম্পন্ন ও নীতিপরায়ণ ছিলেন! অধিকারস্থ সাঁধু- 

লোকেরা ইনইশদিগের প্রষত্বে নির্বিঘ্বে কাল যাঁপন করিতেন 

ইস্থণর' ক্রান্ষণ ও ক্ষক্রিয়শণের কদশচই অনিষ্ট চেষ্টা করিতেন 

না এবং অপরাধের বলাবল বিচার পুর্বক দণ্ডার্ ব্যক্তিকে 

দণ্ড প্রদখন করিয়া রীজকোশ পুরণ করিতেন। এই সমস্ত 

একমতীবলম্বী মহাআদিগের বিচার-কালে রাঁজ্যমধ্যে কেহ 

মিথ্যাবাদী অসৎস্থভীবাপন্ন ও পরদশর-পরায়ণ ছিল লন! । 

সর্বত্রই শীস্তি-সুখে বিস্তীর্ণ ছিল! এই সকল মন্ত্রী পরিচ্ছন্ন 

পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ধারণ করির্ভেন এবং নৃপতির ছিত- 

সাখনার্থ নীতি-চক্ষু নিয়ত উন্মীলন করিয়া রাঁখিভেন:). 

রাজা ইইীদিগকে প্রকৃত গুণবান্ বলিয়া বিবেচনা করি- 

ডেন। বিদেশেও যে সমস্ত ঘটনা হুইভ, ইঙ্ছীরা আপনা-* 

দিখের সুতীক্ষ বুদ্ধিপ্রভাঁবে ভঃলমুদীয়ই' অবগত হইতেন 
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সকল দেশে ও সকল কাঁলে লোকে ইহাদিগের গুণের সবি- 

শেষ পরিচয় পাইত। ইহীণীর1 সন্ধি-বিএহ-বিষয়ে পীরদর্শী 

ও সত্বরজ তম এই ভ্রিবিধ গুণ-সম্পন্ন ছিলেন । ইস্ছীরা 

মন্ত্ররক্ষায় জুনিপুণ স্থক্ষম-বিচাঁর-পটু নীতিশাস্রবিশেষজ্ঞ ও 

প্রিয়বাদী ছিলেন ! ভ্রিলোকবিখ্যাত বদান্য নিম্পীপ সত্য- 

প্রতিজ্ঞ রাজা দশরথ এই সমস্ত অমাত্যগণের সহিত নিরস্তর 

পরিৰৃত হইয়া দৃত-সাহায্যে স্বদেশ ও পরদেশ-বৃতীস্ত পর্্য- 

বেক্ষণ ও ধর্মত প্রজা পালন পু্্বক দেবলেশকে দেবপতি ইন্দেব্ 

ন্যায় রাজ্য রক্ষা করিয়খছিলেন। অধর্ম তাকে কদীচই 

স্পর্শ করিতে পারিত না। তিনি কখন অধিক-বল বা তুল্য- 

বল শক্র লাভ করেন নাই । তীহার মিত্রপক্ষ বিলক্ষণ প্রবল 

ছিল। অধীন নৃপতিগণ তীহার নিকট সতত সম্গত হুইয়। ( 

থাকিত এবং তীহার প্রতাপে রাজ্য নিক্ষ্টক হইয়ছিল।” 

এইরূপে সেই মহ্ীপাল দশরথ হিতানুষ্ঠান-নিবিষট অনু 

রক্ত ু ক্ষমদশর্শ কাঁর্য্যকুশল মন্ত্রীদিগের সহিত মিলিভ হইয়া 

করজালমত্ডিত কৃর্য্যমওয্টেব্: ন্যায় অভিমান্্ শোভা পাইয়া- 

|. 8 সস 



অধম সগ। 

সাজা 

ঈদৃশ প্রভাব-সম্পন্ন ধর্মপরায়ণ মহাত্মা দশরথ সম্তীন- 

কামনায় নিরস্তর তপেনুষ্ঠীন করিয়াছিলেন, তথীচ বংশধর, 

পুভের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণে সমর্থ হন নীই। একদা তিনি এই 

বিষয় চিন্তা করিতে করিতে মনে করিলেন, এক্ষণে সস্তানার্থ 

অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য হইতেছে । অনস্তর সেই 

ধীনান্, স্থিরচিত্ত আমাত্যগণের সহিত এই বিষয়ে কৃতনিস্চয় 

হইয়া মন্ত্রিপ্রধীন নুমন্ত্রকে সপ্বৌধন পূর্বক কহিলেন, সুমস্ত্র! 

তুমি অবিলম্বে গুক ও পুরোহিতগরণকে আনয়ন কর! তখন 

ক্ুমন্ত্র রাজার আদেশ প্রীত্তিমীত্র সত্বরে জুযজ্ঞ, বামদেব, 

জীবালি, কাশ্যপ, পুরোহিত বঁিষ্ঠ ও অন্যান্য বেদ বেদঙ্ষ- 

পারগ ত্রান্ষণগণকে আনয়ন করিলেন ॥ রাজা দশরথ তীহা- 

দিগকে যথেচিভ উপচারে অর্চনা করিয়া ধর্ার্থসঙ্কত 

মধুর বাক্যে কহিলেন, তপৌধনগণ ! আমি পুত্রের নিমিত্ত 

অতিমাত্র ব্যাকুল হুইয়াছি, কিছুতেই আমার স্থুখ নাট; 

এক্ষণে বীসনা ষে আমি সম্তীঘকামনাঁয় এক অর্শমেধ বজ্ঞ 

, আহরণ করি। হে ত্রাণ! আমি শীল্রবিছিভ বিধি 
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অনুসারে বজ্ঞ সাধন করিব এক্ষণে কিরূগে আমার মনে - 

রথ সিদ্ধ হইতে পারে আপনারা তাহা অবধধারণ ককন । 

বশিষ্ঠ প্রভৃতি দ্বিজাঁতিগণ নৃপাতির এইরূপ' বাক্য শ্রবণ 

করিয়া তীহাকে বারতবার সাঁধুবীদ প্রদান করিলেন এবৎ 

প্রফৃল্পমনে উহাকে কহিলেন, মহারাজ ! যখন সন্তানখর্থ 

আপনার এইক্সপ থর্মবৃদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, তখন আপনি 

অভিপ্রেত পুত্র লাভে কখনই বঞ্চিত হইবেন না; অতএব 

অণপনি অবিলম্বে যজ্ভীয় সামগ্রীসস্ভীর আহরণ* অশ্বমৌচ্ন 

ও সরষূর উত্তর তীরে যজ্ঞভুমি নির্মণ করুন| রাজা দশরথ 

ব্রান্মণগণের মুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া যাঁর পর নাই 

হৃউ ও সম্ত্ হইলেন । 
অনস্তর তিনি হর্ষোৎফুজলোচনে মন্ত্রিগণকে কহিলেন, 

মন্ত্রিগণ ! তৌমরা এই সমস্ত গুকদেবের আদেশান্ুসারে বজ্ঞীয় 

্রব্য সাম্রী সংগ্রহ এবং সুপটু-পুকব-স্থরক্ষিত খদ্ধিক-প্রাথান 

উপাঁধ্যায় কর্তৃক অনুসৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মেঁচন কর। 

তৎপরে আতম্বতী সরযুর উত্তর তীরে যজ্ততৃমি প্রন্তৃত করা- 
ইয়। দেও । দেখ, রাজামাত্রেরই এই যজ্ঞ অনুষ্ঠানের অি- 

কার আছে বটে, কিন্তু, ইহা সাধারণের সুখসাধ্য নহে কারণ 

ইহাতে নানীপ্রকার ছুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবাঁর সম্ভীবন | 

যজ্ঞতন্ত্রধিৎ ত্রদ্মরাক্ষমগণ নিরস্তর যজ্ঞের ছিজ্ঞ অনুসন্ধান 



৪০ রামায়ণ । 

করিয়া থাকে । যজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে' অনুষ্ঠাতা ততক্ষণৎ 

বিনষ্ট হয়। এক্ষণে তৌমরা শীল্্রীন্ুসারে যথাক্রমে শাস্তি 

কর্ম সম্পাঁদনে প্রবৃত্ত হও! তোমরা সকলেই কার্যযকুশল ; 

অতএব যাহাতে আমাঁর এই যজ্ঞ বিধি পুরর্বক সম্পন্ন হয়, তদ্দি- 

ষয়ে বিশেষ চেষ্টা কর । তখন মন্ত্রিগণ “যথাীজ্ঞা মহাঁরাঁজ !' এই 

বলিয়া উহার বাক্য শিরোধার্ধ্য করিয়া লইলেন ! 

অনস্তর ধর্মপরায়ণ ত্রাহ্ষণগণ রাজা দশরথকে আশীর্বদ 

করিয়া উহার নিকট বিদায় গ্রহণ পূর্বক স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান 

'করিলেন ! ব্রীক্ষণেরা প্রস্থান করিলে দশরথ মন্ত্রীদিশকে ক্ি- 

লেন, মন্ত্রিগণ ! খত্বিকেরা যেরূপ আদেশ করিলেন, তদনুসণরে 

যজ্ঞের আয়োজন কর | দশরথ সন্গিহিত মন্ত্রিবর্গকে এই বলিয়া 

উহীদিগকে গৃহগমনে অনুমতি প্রদান পূর্বক স্বয়ং অস্তঃপুর 

মধ্যে প্রবেশ করিলেন | তিনি অস্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া 

প্রেয়সী মহ্ষীদিগকে আহ্বান পূর্বক কহিলেন, মহিষীগণ ! 

আমি সন্তানকামনীয় যজ্ঞীনুষ্ঠণান করিব, অতএব তোমরাও 

তদ্বিষয়ে কতনিশ্চয় হও । তখন মহীপাঁলের এই মধুর বাক্যে 

সেই কমনীয়-কাস্তি নৃপকাস্তাগণের মুধশশী বসস্তকালীম 

কমলিনীর ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল | 
চাউল 



নবম সর্গ। 

অনস্তর রাজা দশরথ পুত্রার্থ যজ্ঞানুষ্ঠানের সৎকণ্প 

করিয়াছেন দেখিয়া, সীরথি সুমন্ত্র নির্জনে তহাণকে কহিলেন, 

মহারাজ ! সন্তাঁনার্ঘ যজ্ঞানুষ্ঠন করা খত্বিকগশের অভি- 

মত । এক্ষণে আমি পুরাঁণে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, আপ-* 

নারই পুত্রোৎপত্তি-সংক্রীস্ত সেই পুরার্ত্ত কীর্তন করি, 
শ্রবণ ককন। পুর্বে ভগবান সনৎকুমার খবিগণ-সম্ি- 

ধানে আপনার পুত্রোৎপত্তির বিষয় উল্লেখ করিয়া কহিয়া- 

ছিলেন, হে তপৌধনগণ ! মহর্সি কাশ্যপের বিভাওক নামে 

এক পুত্র আছেন। 'খধ্যশৃঙ্গ নামে উহার এক পুত্র 

উদ্পন্ন হইবেন । এ খ্ধ্যশৃঙ্গ পিতার প্রযত্ে নিরস্তর বন- 

মধ্যে পরিবর্ধিত ও বনচারী হইয়া কাল যাপন করিবেন । 

তিনি নিয়ত পিতাঁর অনুবৃত্তি ভিন্ন অন্য কাহাঁকেই জীনি- 

বেন না ॥ লোৌকমধ্যে এইরূপ কিংবদস্তী অখছে এব 

রান্ধণেরাও সর্বদ' কহিয়া থাঁকেন যে, মহাত্মা ধষ্যশৃক্ষ মুখ্য * 

* যিনি ব্রহ্মচারীর উপযৃক্ত দণ্ডকমগ্ুলু প্রভৃতি ধারণ করেম, তিনি 
ুখ্য ব্রদ্মচাঁরী। 
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ও গণ * এই ভুইপ্রকার ক্র্ধচর্য্য অবলঘন করিবেন | বিপ্র- 

গণ! নিয়ত অস্মি পরিচর্ধ্যা ও পিত্ শু্রষায় বিভাগ্ুকতনয় 

ধষ্যশৃঙ্গের কিছুকীল অতিবাহিত হইয়া যাইবে । এই অবসরে 

অঙ্গদেশে লোমপাঁদ নামে মহাঁবল-পরাত্রীস্ত সুবিখ্যাত এক 

রাজা জন্মিবেন ! এই রাজার দোষে অঙ্গদেশে সব্ভুভ- 

ভয়াবহ ঘোরতর অনশরৃষ্টি উপস্থিত হইবে । মহীপাঁল লৌম- 

পাঁদ এইরূপ ভুর্ঘটনায় যৎ্পরোনাস্তি দুঃখিত হইয়া বিদ্বানৃ 

ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন পূর্বক কহিবেন, বিপ্রগণ ! আপনারা 

লোৌকাঁচার ও শ্রোতকার্ধ্য অবগত আছেন, অতএব এই অনা- 

বৃষ্টিরূপ উপদ্রব শীস্তির নিমিত্ত আমাকে প্রীয়শ্চিতত ও নিয়- 

 মেরআঁদেশ ককন। এ সমস্ত বেদপীরগ ত্রীন্ষণের! নৃপতি 

কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিবেন, মহারাজ! আপনি 

মহর্ষি বিভীকের পুক্র খষ্যশৃক্গকে যে কোঁন উপায়ে হউক 

রাজ্য মধ্যে অনয়ন ককন। ওঁধহণকে আনিয়া ও সমুচিত 

নৎকাঁর করিয়া তাহার সহিত বিধানানুসারে আপনার তনয়া 

শাস্তারে বিবাহ দিন রর 
রাজা লোমপাঁদ ত্রান্মণগণের নিকট এইরূপ শ্রবণ করিয়া 

কি প্রকারে সেই তেজব্বী মহার্ধিকে স্বরাজ্যে আনয়ন করিবেন, 

* যিনি ব্রহ্গচর্য্য অবলম্বন করিয় দার গ্রহণ পুর্ব্বক শান্্রাছসারে 

্ত্রীদন্তোগ করেন, তিনি গোগ-্রক্ষচারী। 
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এই চিন্তায় একীত্ত আকুল হইয়া উঠিবেন ! অনস্তর মন 

গণের সহিত এই বিষয়ের একটি পরামর্শ স্থির করিনা! অনত্য- 

গণ ও পুরোহিতকে তথায় যাইতে আদেশ করিবেন । তখন 

 অমাত্য ও পুরোহিত ইহ্নীরা রাজার এই আদেশে দুঃখিত 

হুইয়া লজ্জীবনত-মুখে অনুনয় বিনয় প্রদর্শন পূর্বক কহিবেন, 

মহারাজ! আমরা মহর্ষি বিভাঁগকের ভয়ে খব্যশৃর্গের নিকট 
যাইতে সাহসী হইতেছি না । অনস্তর উহার প্রকৃত উপায় 

উদ্ভীবন পুর্ক কহিবেন, অঙ্গরাজ! আমরা খধ্যশৃঙ্গকে 

আপনীর রীজ্যে আনয়ন করিব | এক্ষণে ইহার যেরূপ উপায় 

স্থির করিলাম, ইহীতে কোন দোষ উপস্থিত হইবে না । 

মহারাজ! এই রূপে রাজা লোমপাদ বেশ্যা-সাহায্যে 

খবিকুমীর খধ্যশৃ্গকে ত্বরাঁজ্যে আনয়ন করিয়ীছিলেন । খধ্য- 

শৃঙ্গ অঙ্গদেশে আসিলে সুররাঁজ ইন্দ্র মুষলধারে বারি বৃষ্টি 
করেন ॥ রাজা লোমপণাদও' সেই খষিতনয়ের সহিত তনয়া 

'শাস্তীর বিবাহ দেন। এক্ষণে আপনার সেই জামাতা খধ্য- 

শৃঙ্গই আপনার সম্তান-কামনা ,পুর্ণ করিবেন মহারাজ! 

| সনৎকুমার যাহা কহিয়াছিলেন, এই আমি আপনার নিকট 

| তাহা কীর্ত করিলাম । 

(৬) 



দশম সর্গ! 
| স্পা 

অনস্তর রাজা দশরথ হৃষ্টমনে সুমনকে কহিলেন, সুমন্ত্র ! 

অঙ্গরাজ যে উপায়ে খধ্যশৃঙ্কে আনয়ন করিয়ীছিলেন, 

এক্ষণে তীহাও কীর্তন কর। মন্ত্রী সুমন্ত্র অযোধ্যাধিপতি 

দ্রশরথ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ! 
রাজা লোমপাঁদ য়েরূপে খধ্যশৃঙ্গকে অঙ্গরাজ্যে আনয়ন: 

করিয়াছিলেন, আমি এক্ষণে ভীহা আদ্যোপীস্ত কীর্তন করি- 

তেছি, আপনি মন্ত্রিগণের সহিত তাহা শ্রবণ ককন। অঙ্গরাঁজ 

খষ্যশৃ্গকে স্বরাঁজ্যে আনয়নের আদেশ করিলে কুলপুরো- 

হিত ও অমাত্যগণ তীশহীকে সন্বৌধন পুর্ধক কহিলেন, মহা” 

রাজ! আমরা খধ্যশৃঙ্গকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত যে উপায় 

স্থির করিয়াছি; তাহা কখনই বিফল হইবে না। পন্থী 

্াধ্যায়-সম্পন্ন মহর্ষি ধধ্যশৃক্ষ নিয়ত বনে বাঁস করিয়া 

থাকেন । ভিনি ভ্ত্রী-বিহার-সুখ কিছুই জালেন নাঁ। অত্ত- 

এব আমরা সকলের লোভনীয় চিত্তোন্মাদী ইজিয়তোগ্য ৃ  

পদার্থ দ্বারা আীহাকে প্রলোভিত করিয়া এই নগর, ষত্যে 

অশনয়ন করিব ; আর্পনি অবিলম্বে তাহীর আয়োজন ককন 1 

রূপবতী, বারযুবতীরা বিবিধ বেশতুষা করিয়া তথীয় গমন ৰ 
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ককক। উহ্থারা নানা উপায়ে তাহাকে লৌভে ফেলিয়া 

এখীনে আনয়ন করিবে । 

রাজা লোমপীদ এই পরামর্শে সম্মত হইয়া পুরোহিতকেই 

ইহা সংসাধন করিবার ভার অর্পণ করিলেন। পুরোহিত এই 

কার্ধ্য আপনার অযোগ্য বোধ করিয়া মন্ত্রিগণকে ইহার অন্ু- 

্ঠানে অনুরোধ করিলেন । তীহারাও অনতিবিলদ্ধে সমুদায় 

অশয়োৌোজন করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর বাঁরনীরীগণ সচিবগণের নিদেশে বনপ্রবেশ করিল 

এবৎ মহর্ষি বিভাগুকের আশ্রমের অনতিদূরে, সেই সুধীর 

খষিকুমারের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার প্রত্যাশায় অবস্থান 

করিতে লাগিল। খধিকুমীর খধ্যশৃঙ্গ পিতৃবাঁসল্যে যখো- 

চিত সন্তুষ্ট ছিলেন । তিনি আশ্রম পদ পরিত্যাগ পূর্বক 

কখন কোথায়ও ধাইতেন না। জন্মীবধি নগর ও জনপদের 

স্ত্রী কি পুকষ কিছুই দেখেন নই এব ভত্রত্য কোন প্রকার 

জন্তই তাহার দৃ্িগোঁচর হয় নাই। 

অনস্তর একদা খধ্যশৃ্গ যে স্থানে বাঁরীক্ষনাগণ অবস্থান 

করিতেছিল, বদৃচ্ছাক্রমে তথায় সমুপস্থিত হইলেন। তিনি 
তথায় উপস্থিত হইলে সুবেশা বিলাসিনীরা সহসা তীহার 

দৃষ্িপধে পতিত হুইল! উহাঁরা তৎকালে মধুর স্বরে গাঁন 

করিতেছিল। গান করিতে করিতে সেই ধধিকুমীরের সম্িধীনে 



৪৬ রামায়ণ। 

আগমন পূর্বক কহিল, ত্রক্ধ্! আপনি কে? কি করেন এবং 

এই জনশুন্য দূরতর অরণ্যে একাকী কি কারণেই বা সঞ্চরণ 

করিতেছেন? বলুন, এই সমস্ত জানিতে আগাদিগের একাস্ত 

কৌতূহল উপস্থিত হইয়াছে । খধ্যশৃক্গ সেই অদৃষপূর্বা 

সর্ধাঙ্গ সুন্দরী নাঁরীদিগকে দেখিয়া প্রীতিভরে অপনার পরি- 

চয় প্রদীনের ইচ্ছ! করিয়া কহিলেন, আমি মহর্ষি বিভাগুকের 

ওরস পুত্র» আমার নাম খধ্যশৃক্গ ; তপঃসাধন করাই আমার 

কাঁধ্য,' ইহা এই ভুলোকে প্রসিদ্ধ আছে! দেখ, & অদূরে 

আমাদিগের আশ্রমপদ দৃষ্ট হইতেছে, এক্ষণে চল, আঁমি 

তথায় বিধি পুর্ক তোমাঁদিগের অতিথি সৎকার করিব । 

অনস্ত্রর সেই সমস্ত বারমহিলা খষিপুত্রের প্রার্থনায় সম্মত 

হইয়া! তপৌবন দর্শনার্থ তীহাঁর সমভিব্যাহ্ণরে চলিল। খষ্য- 

শৃঙ্গ তাহাদিগকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া পাস অর্থ ও 

ফল মূলাদি দ্বারা পুজা করিলেন ! তখন বেশ্যার! সেই খবি. 

কুমার-প্রদত্ত পূজা সাদরে গ্রহণ করিয়া তীহাকে আম হইতে 

লইয়া যাইবার নিমিত্ত একান্ত সমু্জুক হুইল এবং মহধি 

বিভাগডকের ভয়ে শীঘ্র তপৌবন হইতে নিবাস হইবার 

মানসে তীহাঁকে কহিল, ব্রদ্ধন্! আপনিও আমাদিগের এই 

সমস্ত নুস্থাছু ফল গ্রহণ ও অবিলম্বে ভক্ষণ ককন) আপনার 

মঙ্গল হইবে। এই বলিয়া সেই সকল ললনা তহীকে আলি- 
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্গন করিয়া পুলকিত মনে জুস্বীছ্ু মৌদক ও অন্যান্য নীনী- 

প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য প্রদীন করিল। তেজব্বী খধ্যশূক্গ সেই 

সমস্ত ভক্ষ্য ভোজ্য উপযষোগ করিয়া মনে করিলেন, যাহারা 

নিয়ত অরণ্যবাঁসে কীল হরণ করিয়া থাকেন, বুঝি এরূপ ফল 

উহাদের কখনই উদরস্থ হয় নাই । 

অনন্তর সেই সমস্ত বারনারী মহর্ষি বিভাগ্ুকের ভয়ে ভীত 

হইয়া কোন এক ত্রতীঁচরণ ব্যপদেশে খধ্যশৃঙ্গকে সম্ভীষণ পূর্বক 

আশ্রম হইতে প্রতিগ্মন করিল । তাঁহীরা গমন করিলে খধ্য” 

শক নিতাস্ত অপ্রসন্নমন! হইয়া তাহাদিগের বিরহ-দুঃখে 

একাস্ত অধীর হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি সেই কামিনী- 

গণসৎক্রীস্ত বিষয় চিন্তা করিতে করিতে পুর্ধ দিবস যথায় 

তাহাদিগকে দেখিয়াছিলেন, পরদিবস তদভিমুখে গমন 

করিতে লাগিলেন । তখন রমণীগ্রণ খধ্যশৃ্গকে আগমন 

করিতে দেখিয়া হৃষ্টমনে তাহার প্রত্যুদগমন পুর্বক কহিল, 

সৌম্য! আপনি আমাদিগের আশ্রমে চলুন, তথায় 

নানীপ্রকার প্রচুর ফলমূল আছে, ভোজন ব্যাপার বিশেষ 

পে. নির্বাহ হইতে পারিবে । খধ্যশৃঙ্গ অঙ্গনাদিগের 

এইরূপ' হ্ৃদয়হারী বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহাতে 

সম্মত হইলেন। তাঁহারাঁও তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া : 
নগরাভিমুখে যাত্রা করিল। 



৪৮ রামায়ণ । 

অনন্তর এইরূপে সেই ধধিকুমীর খধ্যশৃক্গ অঙ্গদেশে উপ- 

স্থিত হইলে দেবরাজ জীবলোককে পুলকিত করত সহজ্ধারে 
বি করিতে লাগিলেন | রীজা লোমপাদ বৃষ্টির সহিত তপো- 

ধন খধ্যশৃঙ্গকে উপস্থিত দেখিয়া বিনীতভাবে প্রত্যু্বগমন 

পূর্বক তাহার পাঁদ বন্দন করিলেন এবং অর্ধ্যাদি দ্বারা 

তাহার সমুচিত সৎকার করিয়া ললনাদিগের ছলনাঁর বিষয় 

জানিতে পারিয়া, পাছে তিনি ক্রোধাবিষ হন, এই ভয়ে বার 

বার উহার প্রসন্নতা প্রীর্থনা করিতে লাগিলেন ! তৎ- 

পরে তিনি সেই মহর্ষিকে অস্তঃপুরে লইয়া গিয়া প্রশীস্তমনে 

শীস্তাকে সমর্পণ করিয়া যাঁর পর নাই সন্ত হইলেন। 

 মহাণরাজ ! এইরূপে সেই মহাঁতেজা বিভীগওক-তনয় খধ্য- 

শৃঙ্গ সর্ব-কাঁম-সম্পন্ন হইয়া সহধর্থিনী শাস্তার সহিত অঙ্গ- 
দেশে বাস করিতে লাগিলেন । 



একাদশ সগ ! 
-৩০২০৪- 

মহারাজ! দেব-প্রধীন ধীমান সনৎকুমীর এই উপাখ্যান 

আর্ত করিয়া পরিশেষে যাহা কহিয়ধছিলেন, আমার নিকট 

পুনরাঁয় সেই হিত্তকর বাক্য শ্রবণ ককন। তিনি কহিলেন, 

দশরথ নামে ইক্ষীকুবংশে পরম ধীর্মিক সত্যপ্রতিজ্ঞ এক রাজা 

জম্ম গ্রহণ করিবেন | ইহীর সহিত অঙ্গরীজের আত্মজ লোম- 
পদের অতিশয় বন্ধুত্ব জন্মিবে। এই লোমপাঁদের শাস্তা 

নারী এক কন্যা হইবে। এক সময়ে ষশব্বী মহীপখল দশরথ 

লেশমপাদের নিকট গমন করিয়া কহিবেন, মহাত্মন্! আমি 

নিঃসস্তান, এক্ষণে এই কারণে এক যজ্ঞানুষ্ঠীনের বাঁসনা করি- 

যাছি। তোমার জামাতা খধ্যশৃঙ্গ আমার বংশ রক্ষার্থ সেই 

' যজ্ঞে ব্রতী হউন। তুমি এই বিষয়ে উহ্বীকে আদেশ কর ! 

 ব্বজা লোমপাঁদ দশরথের এই বাক্য শ্রবণ ও ইহাঁর অবশ্য- 
কর্তৃব্যতা অবধারণ পূর্বক ুত্রকলত্-স্পমন মহর্ষি ধব্যশৃঙ্গকে 

তার হস্তে সমর্পণ করিবেন । দশরথ খধ্যশৃঙ্গকে আনয়ন 

পূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া প্রহ্থট মনে পুত্রের্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান 

করিয়া ককতাঞ্জলিপুটে তাহাকে যজ্ঞ সাধনার্থ পুত্রার্থ ও বর্গ 
লীভার্থ বরণ করিবেন। বিপ্রাবর খব্যশৃক্ হইতে ভীহীর এই : 



৫০ রামায়ণ । 

পুন্রে্টি পূর্ণ হইবে এবং তাহার ওরসে ত্রিলৌক-বিখ্যাত 

অতুল-বল-সম্পন্ন বংশধর চারি পুক্র উৎপন্ন হইবেন । 

মহীরীজ ! পুর্বে সত্যযূগে ভগবান সনৎ্কুমার খবিগণ- 

সমক্ষে এইরূপ কহিয়ীছিলেন। অতএব এক্ষণে আপনি স্বয়ং 

বল বাহনের সহিত গমন করিয়া পরম সমাঁদরে মহর্ষি খষ্য- 

শৃঙ্গকে আনয়ন ককন | 

রাজা দশরথ মন্ত্রী সুমন্ত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত 

সম্ত-উ হইলেন এবং সুমন্ত্র যাহা কহিল, তাহা মহর্ষি বশিষ্ঠকে 

আর্দ্যেপীন্ত নিবেদন ও তীহার অনুমতি গ্রহণ করিয়া সন্ত্রীক 

অঙ্গরাজ্যে যাত্রা করিলেন ! অমীত্যেরাও তীহীর সমভিব্যা- 

হরে চলিলেন। অনস্তর তিনি বন উপবন, নদ নদী সমুদয় 

ক্রমশঃ অতিক্রম করিয়া অঙ্গদেশে উত্তীর্ণ হইলেন এবং 

প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজন্বী মহর্ষি ধধ্যশৃঙ্গকে লোম- 

পখদের সন্নিধীনে দেখিতে পীইলেন। তখন লেশমপাদ রাঁজা 

দশরথকে জমুপস্থিত দেখিয়া বন্ধুত্ব নিবন্ধন পরম সমাদরে 

বিধানানুলীরে তীহার পূজ। করিলেন ! রাজার আগমহন 

তীহার আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পরে দ* ] বর 

সহিত উহার যে বন্ধুত্ব সনবন্ধ আছে, স্বীয় জামাতা খধ্য। রঃ রর 

ফট ভাহার পরিচয় দিলেন | মহর্ষি ইট 

পাইয়া যখোচিত উপচারে তাহার সৎকার করিলেন 17... 
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আনান্তর রাজা দশরথ সত অট কিবল লেকমপীদের নহি 

একত্র ব'ন করিয়া ক্ছলেন, সখে ! আমি কোন একট মহৎ" 

কার্ধাখনুষ্ঠটীনের উপক্রম করিয়াছি, অতএব এক্ষণে ত্েখ্মার 

তনয়া শীশ্তীকে ভর্তা খয্যশূঙ্গের সহিত আমীর আলরে গমন 

করিতে হইবে | লো'মপাদ ব্রস্তের এই কথা শ্রবণ করিয়া 

ততক্ষণ ত'হণতে সম্মত হইয়া জামাতা খষ্শৃঙ্গকে কহিলেন, 

বৎস ! ভূমি সহপর্শিশীর সখ্তি রাজধানী অবোধ্যায় গমন 

কর। খধ্যশূর্ঘ অবিচারিতমনে শ্বশুরের এই অন্ুরোধ-বাকো 

স্বীকার করিয়া কহিলেন, মহারাজ! আপনি যেরূপ আদেশ 

করিতেছেন, তহখই হইবে 1 

অনন্তর তিনি লোঁষপদের আদেশে ভর্ধ্যার সহিত 

অযোৌধ্যাভিমুখে যাত্রা করিলেন ॥ রাজা দশরথও সুহ্ৃৎকে 

সম্ভাষণ করিয়। নিক্ষত্ত হইলেন 1 নিকষ মণ-কাঁলে উভয় শিত্র 

একত্র হইয়া পরস্পর অঞ্জলি বন্ধন ও স্বেহভরে বারত্বাঁর 

আলিঙ্গন করিয়া সবিশেষ প্রীতি লাভ কপ্রলেন। পরনে 

দশরথ বয়স্য লেমপাঁদের আবাস হইতে নির্গত হুইয়ই, 

জ্রুতগানী দুতগন দ্বারা অযোধ্যাবাসিদিগকে অবিলম্বে সনস্ত 

নগর ধুপ-নুবাসিত, জলসিক্ত, পরিক্ষুত ও পতাক*দি দ্বারা 

সুনরজ্জত করিতে আজ্ঞ। পিলেন। পুরব 'সিগা রখ্জ*র প্রতাণ- 

গথন-স-বাদ পারা আনন্দের নহ্তি অবিলধে সন্ত নগর 

(৭) 



৫৪২ রামায়ণ। 

সুসজ্জিত করিল । অনস্তর মহীপাঁল; খব্যশৃঙ্গকে অগ্রবর্তী 

করিয়া নগর প্রবেশ করিলেন | তীহীর প্রবেশকাঁলে শগ্ধ্বনি 

ও ছুদ্ধুভি নির্ধোষ হইতে লাগিল । সুররাজ ইন্দ্র যেমন বাম- 

নকে দেবলেকে লইয়া শিয়াছিলেন, সেইরূপ ইন্দ্রের সহকারী 

নরেন্দ্র, খষ্যশূঙ্গকে সম্মান পুর্ধক নগ্গরমধ্যে আনয়ন করি- 

তেছেন দেখিয়া নগরবাসিরা হর্ষ প্রকীশ করিতে লাগিল । 

অনস্তর দশরথ খধ্যশূঙ্গকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইয়া 

বেদবিঘি অনুসারে স্ক'র করিলেন এবং তীহীর আগমন 

শিবন্ধন আপনাকে কৃতার্থ বধ করিতে লধগিলেন ॥ আন্ত:- 

পুরবাঁসিনীরা সেই বিশীললোঁচন| শীন্ত'কে ভর্তার সন্ছিত 

সমণগতা দেখির। গ্রীতিভরে আনন্দ-নাগরে নিনগ্ন হইলেন । 

শান্তা, মহীপাল দশরথ ও এ সমস্ত মহিল। কর্তৃক সবিশেষ 

সমাদৃত! হইয়া ভর্তীর সহিত গরম নখে তথায় কিছুকাল 

বাস করিতে লাগিলেন । 



ঘাদশ সর্গ ! 
৪6৩১৪ 

অনস্তর বন্ধু দিন অতীত ও মনোহর বসন্ত কাল উপ- 

স্থিত হইলে র'জা! দশরথের অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠীনের ইচ্ছা! 

হইল । তখন তিনি সন্তান-ক'মনায় দেব প্রভাব মহর্ষি শষ্য- 

শৃঙ্ষের পীর বন্দন পূর্ধক তহ*কে বজ্ঞে বরণ করিলেন । খধ্য- 

শঙ্গ যজ্দে বৃত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! আপনি অবিলম্বে 

যজ্জীয় য'বদীর সামী আহরণ, অশ্বমে'চন ও আআতিস্তী 

সরযু উত্তর তীরে যজ্দরভুনি শির্মীণ ককন। তখন র'জা দশর 

খয্যশৃর্গের শিদেশীনুসারে সুমন্ত্রকে সপ্ষৌধন পুর্ধক কহিলেন, 

মন্ত্র! ভুমি সুযজ্ঞ, বীমদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বশিষ্ঠ ও 

অন্যান্য বেদবেনীকঙ্গ পারগ ত্রববাণী খত্বিক ব্রান্ষণগণকে শীত 

আনয়ন কর। রাজার আদেশ প্রাপ্তিঘাত্র অুমন্ত্র তরিতপদে 

শিরা তীহাঁদিগকে আনয়ন করিলেন। তখন ধর্মপরাঁয়ণ মহী- 

পাল ব্রীব্ণগণকে অর্চনা করিয়া ধর্মণর্থ-সঙ্গত ন্যায়ানুগত মধুর 

বাক্যে কহিলেন, দ্বিজগণ ! আমি পুত্রের নিমিত্ব অতিথাঁত্র 

ব্যাকুল হুইয়শছি, কিছুতেই আমীর সুখ নাই । এক্ষণে বাসনা 

বে সম্তান-কামনাঁয় এক অশ্বমেথ যজ্ঞ আহরণ করি 1 এই খাধি- 

কুমীরের প্রভাবে আমার সেই মনোরথ সম্পূর্ণ সিদ্ধ হইবে? 



৫৪ রামায়ণ । 

বণণষ্ঠ গুভূপ্ত স্বিজীতিগণ নৃগভির মুখে এইকসপ কথা 

শুনিয়া বারত্ব*র ততহ।কে সধধুবাদ গ্রদ'ন ক্িতে লাগিলেন । 

ত২পরে খধ্যশৃর্চকে পুরোবর্ভী করিপা কহিলেন, মহারাজ ! | 

আপনি অবিলম্বে যজ্জীঘ স“মএ্ী সকল অ'হরণ, অশ্ব মেচস 

ও সরথূর উত্তর তীরে যজ্ঞভূমি নির্মীণ ককন। আপনার 

যখন সন্তানার্৫ঘ এইরূপ ধর্বদ্ধি উপস্থিত হইয়খছে, তখন 

চারিটি অমিতবল পুত্র অবশ্যই লাভ করিবেন। রাজা দশরথ 

'ব্রা্ধণগণের মুখে এইরূপ বাক্য আবণ করিয়া অতিশয় সন্ত 

হইলেন। তহ্পরে হর্ষোৎফুল্লমনে অমাত্যগণকে কহিলেন, 

অযাত্যগণ ! তোমরা এই সমস্ত গুকদেবের আদেশীনুসীরে 

শীঘ্র যজ্জীয় দ্রব্য সামগ্রী সংগ্রহ এবং সুপাটুপুকষ-সুরক্ষিত 

খত্বিক-প্রধীন খষি কর্তৃক অনুমৃত এক অশ্ব অবিলম্বে মেচন 

কর। তৎ্পরে আৌতম্বতী সরযুর উত্তর তীরে বজ্ভূমি নির্মীণ 

করাইয়া! দেও। দেখ, রাজা মীত্রেরই এই যজ্ঞ সাধনে সম্পূর্ণ 

অধিকার আছে বটে, কিন্তু ইহা সাধারণের জুখনাধ্য নহে, 

করণ ইহাতে নাঁনা প্রকার ছুরতিক্রমণীয় ব্যতিক্রম ঘটিবার' 

সন্ভীবনা । যজ্ঞ তন্ত্রবিৎ, ব্রষ-রাক্ষলগণ পিরজ্তর বজ্ঞের ছিদ্র 

অনুসন্ধান করিয়া থাকে। হজ্ঞ অঙ্গহীন হইলে অনুষ্ঠাতা 

তদ্দণ্ডেই বিন হয় । এক্ষণে তোমরা শীল্ত্র'নুলারে শীস্তি কর্ম 

সম্পবদনে প্রবৃত্ত হও । ভোমরা নকলেই কার্ধ্য-কুশল, অভ" 



বালকাণ্ড । ৫৫ 

এব য'হ*তে আমার এই যজ্ঞ বিদবিপূর্বক সম্পন্ন হয়, তন্বিবয়ে 

বিশেষ চেষ্টা কত । তখন মন্দ্িগম “ঘখীজ্ঞা মহীর'জ 1" এই 

বলত উহার অ'দেশ শিরেপধার্য্য করিয়া লইলেন | 

অনন্তর ত্রাকণগণ ধীর্ষিক র'জ! দশরথের বিস্তর স্ততিব'্দ 

করিয়া তাহার নিকট বিনীয় এহণ পূর্কক হ্থ স্বস্থ'লে প্রস্থান 

করিলেন | ত্রাজণেরা গমন কণ্রিলে দশরথ মন্ত্রিগণকে বিৰ"য় 

দিয়] আয়ৎ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । 



ব্রয়োদশ সগ। 

৯৯৭ 

বৎ্সরান্তে পুনরায় বসন্ত কখল উপস্থিত হইল । মহখৰীর্ষ্য 

র+্জা1 দশরথ সন্তীনাধর্শ হইয়া অশ্বমেধ যজ্জে গুহৃত্ত হইবার 

বাননংয় মহর্ষি বশিষ্ঠকে অভিবাদন ও যথাশাজ্স অর্চনা 

করিয়। বিশীতব*ক্যে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি বিধানী- 

নুলংরে অ'মা'র যজ্ঞ সীধনে দীক্ষত হউন এবং যাহ'তে যজ্ঞে 

কোনরূপ ব্যাঘ'ত উপস্থিত না হর, তাহার উপণয় বিধান 

ককন। আপনি আমার স্লিপ বদ ও পরম গুক। আপনাকেই 

এই যজ্জের যখ্বীীঘ় ভীর বহন কপ্রতে হইবে । বর্শন্ঠদের 

দশরথের এই বাঁক্য শ্রবণ করিরা কহছলেন, মহার'জ ! আপশি 

যেরূপ প্রার্থনা করিতেছেন, আমি অবশ্যই তাহা সাধন কর্রিব। 

অনন্তর তিনি যজ্ঞ-কর্ধ-প্রবীণ বৃদ্ধ ব্রা বণ) পরমধার্থিক স্থবির, 

স্থপতি; কর্মাপ্তিক, ভৃত্য, তক্ষক, খনক, গ্রণক, শিল্পী, নট, 

নর্ভক এবং শাল্তজ্ঞ বিশুদ্ধন্বভাঁব পুকবদ্দিগকে আব্বাঁন পূর্ঘক 

কহিলেন, তে"মরা অবিলঘ্বে রাজা দশরথের নিদেশীনুন+য়ে 

যজ্ঞ-কার্ধ্য নির্ধাহে প্রবৃত্ত হও 1 বহু সহজ ইক শীঘ্র আন- 

য়ন কর। মহীপা'লগ্নণের বাঁলৌপযোগী আবাস নির্মাণ পূর্বক 

তাহা বিবিধ দ্রব্যে সুসজ্দিত করিয়া দেও। পরে বিপ্র- 



বাঁলকাগড । & ৭ 

গণের নিমিত্ত উত্তপীদি নিবাঁরণ-শ্ষম নীন+বিধ অন্ন-পাঁন- 

সমেত শত সহজ অলয় প্রস্তুত কর । তঙ্পরে বত্ুদূর হইতে 

আগত হৃপতিগণের পৃথক পৃথক গৃহ, পুরবাঁসী এবৎ স্বদেশী 

ও বিদেশী যোদ্ধীদিগের গৃহ, শয়ন-গৃহ ও অশ্বশাল। সকল 

নির্মাণ কর। এই সনস্ত বাসম্থীন নানাপ্রকণর উপকরণে 

পরিপূর্ণ করিয়া রাখ । এই যাজ্ঞে বহুতর ইতর লেকের 

সমাগন হইবে, ভাহধদিগের নিমিত্ত সুরম্য গৃহ মকল প্রস্থুত 

কর। দেখ এই যজ্দে তেরা সকলকেই সম*দর পৃর্থক অন্ন 

প্রদখন করিবে | য্হ্তে লৌকে “আদর পণইল+ম' বলিয়া 

বোধ করিতে প'রে, সকলকেই এই রূপে অশদর করিবে । 

কমক্রেঁধ বশত ক'হ'কেও অবমধননা কর্রিও না । যে সমস্ত 

পুকষ ও শিপ্পী যজ্ঞ-সংক্রতত্ত ক'র্য্য ব্যগ্র থাঁকিবে, তীহত্দ- 

গকেও যথা ক্রমে সকার করিবে | কারণ, ব+হণরা প্রতর্থন+ধিক 

অর্থ ও ভেখজন লীভে চণ্রভার্থ হয়, ত'হাদিগের কার্য) হুচাঁক- 

রূপে সম্পন্ন হইয়া থাকে এবৎ তাহাতে কোনরূপ ব্যতিক্রম 

ঘটিবারও সম্ভীবনা থাকে না । অতএব তোঁমর1 এক্ষণে প্রীত- 

মনে আমার এই নিদেশ পালনে প্রবৃত্ত হও । | 

বশি্ত এইরূপ আজ্ঞা করিলে, কতকগুলি পুকষ তীঁহার 

।সন্ধিধানে আগমন করিয়া কহিল, তপৌধন ! আমর আঁপ- 

নার অভিলাধানুরূপ কার্ধ্য সুচাক রূপে নির্বাহ করিয়াছি, 
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ত'হ*তে কিছুমগত্র ক্রট নাই | এক্ষণে অপর আর যাহা 

অ+দেশ করিতেছেন, আনরা তাহাঁও অনুষ্ঠান করিব, তদ্দি- 

যয়েও কোন অঙ্গহা'মি হইবে না । ও 

অনন্তর বশিষ্ঠ সুমন্ত্রকে আহ্বান পূর্থক কহিলেন, নুমন্ত্র ! 

এই পৃথিবীতে যে সমস্ত ধার্মিক র'জা অখ্ছেন, তীহণদিগকে 

এবং ত্রাঁ্বাণ ক্ষত্রির টশ্য ও বহুসংখ্য শুদ্রকে তুমি নিমন্ত্রণ 

করির়া আইস । সকল দেশের মনুষ্যকে আদর পূর্থক অ*ন- 

য়ন কর। মহাঁভাঁগ মহাবীর সত্যবাদী মিখিলধধখিপতি জন- 

ককে স্বয়ং গিয়া ব়মীন পূর্বক আন। তিনি আমাদিগের 

চিরন্তন সুহ্বাৎ এই কারণে অনি দর্ধাগ্রেই ভাহ+র আনয়নের 

প্রসঙ্গ করিতেছি! তষ্পরে সচ্চরিত্র প্রিয়বংদী দেবপ্রভাঁব 

কাশিরা'জকে তুমি নিজে গিয়া আনয়ন কর । রজার শ্বশুর 

পরম ধার্্িক বৃদ্ধ পুত্র কেকয়রাঁজ, র'জাঁর বয়স্য মহেম্বীস 

অঙ্গ-দেশাধিপতি লোমপাঁন, তেজন্বী কোৌসলর'জ, এবং মহা" 

বীর সর্বশীস্ত্র-বিশীরদ উদীর-প্র্ততি মগধ্র*্জ ইইদিগকে 

তুমি সবিশেষ সক্মানপুর্ধক যজ্ঞস্থলে আনয়ন কর। পুর্বদেশীয়, 

সিদু ও সোবীর-দেশীয়, পোরাই-দেশীর এবং দাক্ষিণাত্য 

র'জগাকে দশরখের শিদেশনুসংরে গিতা নিম কর! 

এই পৃথিবীতে আম্বীয বে সকল নৃপতি আছেন, উহাদ্গিকে 

বনু বান্ধব ও অনুচরবর্ণের সহিত শীত্র আনয়ন কর। এক্ষণে, 
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তুমি রজার আদেশীনুসারে ইইখদিগের নিকট দূত পাঠা- 

ইয়া দেও । 

মহামতি জুমন্ত্র মহর্ষি বশিষ্ঠের বাক্য শিরোঁধার্য্য করিয়া 

ভূপীলগণের আনয়নের নিমিত্ত অনতিবিলম্বে বিশ্বস্ত দুত- 

সকল প্রেরণ করিলেন এবৎ আপনিও তীহাঁর নিদেশে 

ন্বপতিগণের নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশে চলিলেন | কর্মাস্তিক 

তৃত্যগণ আসিয়া যঙ্ঞীর্থ যে সমস্ত দ্রব্য প্রস্তুত হইয়াছে, ভাহা 

মহর্ষিকে নিবেদন করিল । তখন মহর্ষি ভাহাদিগের প্রাতি” 

যৎ্পরোনাস্তি প্রীত হইয়া কহিলেন দেখ, তোমরা অবজ্ঞা বা 

অক্রদ্ধা পূর্বক কাভাকে কৌন দ্রব্য প্রদীন করিও না। অবজ্ঞা 

ও অশ্রদ্ধারুত দান দীতাঁকে নিঃনংশয়ে বিনাশ করিয়। থাকে | 

অনস্তর ঢুই এক দিবসের মধ্যে নিমস্ত্রিত নবপতিগণ রাজা 

দশরথকে উপহার দিবার নিমিত্ত প্রভূত রত্রভাঁর লইয়া তয় 

আগমন করিলেন । তদ্দর্শনে বশিষ্ঠ শীত হইয়া দশরথকে 

সম্বোধন পুর্ঝক কহিলেন, মহাঁরাঁজ ! ভুপীলগণ আপনার 

আদেশীনুলারে উপস্থিত হইয়াছেন ॥ আমি ভহাদিগকে 
খোচিত সম্মান করিয়াছি; ভৃত্যেরাঁও বিশেষ বত পূর্বক : 
যজ্তের দ্রব্য সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়াছে । এক্ষণে আপনি 

দীক্ষিত হইবার নিমিত্ত সন্গিহিত যজ্ঞভূমিতে গমন ককন । 

এই যজ্ঞভূমি, সন্কলিত সকল প্রকার অভিলষিত দ্রব্যে সমস্তাঁৎ 

(৮) 
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পরিপূর্ণ রহিয়াছে! বোধ হইতেছে যেন স্বয়ং কপ্পনাই 

ইহাঁর রচনা করিয়াছে ; অতএব অঁপনি আসিয়া ইহা স্বচক্ষে 

প্রত্যক্ষ ককন। 

তখন রাজা দশরথ বশিষ্ঠ ও খব্যশৃের বাক্যানুদারে 
শুভনক্ষত্র-যুক্ত দিবসে যজ্ততূমিতে উপস্থিত হইলেন । বশিষ্ঠ- 

প্রভৃতি ্রাক্ষণগণ যজ্তন্থলে গমন পুর্বক মহর্ষি খষ্যশৃঙ্গকে 

পুরস্কৃত করিয়া শান্তর ও বিধি অনুসারে যজ্ঞকর্থ আর 

করিলেন । রাজা দশরথও সহধর্মিনীগ্রণ সমভিব্যাহারে যক্তে 
দীক্ষিত হইলেন | 



তুদ্দশ সগ। 
- ০৫৯০০ 

অনস্তর সংবৎসর কাঁল পূর্ণ ও পুর্বপরিত্যক্ত অশ্ব প্রত্যা- 

গত হইলে, সরযুর উত্তর তীরে যজ্ঞ আরম্ভ হইল । বেদপারগ 

বিপ্রণ খ্যশৃঙ্গকে পুরস্কৃত করিয়া কর্মনুষ্ঠীনে প্রবৃত্ত হুই- 

লেন । হারা মহাত্মা দশরথের মহাষজ্ঞ অশ্বমেধ আরস্ত 

করিয়া বিধি ও ন্যায়ানুসারে স্ব স্ব ক্রিয়ীক্রমকীল অনুসরণ 

পুর্বক কর্ম করিতে লাগিলেন | সর্ধাগ্রে প্রবর্গ্য নামক ত্রান্ধ- 
শৌঁক্ত কর্ম-বিশেষ ও উপসদ নামক ই্টি-বিশেষ শীল্তীনুসাঁরে 

অনুষ্ঠান করিয়া অতিদেশ শীস্তীতিরিক্ত কাঁ্ধ্যসীধনে প্রবৃত্ত 

হইলেন। তৎপরে দেবগণকে অর্চনা. করিয়া হৃষ্ট মনে 

যথাবিধি প্রাঁতঃ-সবনাদ্ি কার্য্য আর্ত করিলেন। প্রথমত 

দেবরাঁজের আহুতি প্রদত্ত হইল তৎ্পরে রাঁজাও নির্মল অস্তঃ- 

করণে অভিযুত হইলেন! অনস্তর মধ্যন্দিন সবন, তৎপরে 

তৃতীয় সবন কার্ধ্য যথাক্রমে বথাঁশীন্ত্র অনুষ্ঠিত হইতে লা- 

শিল। বব্যশৃ্ক প্রভৃতি মহর্ষিগণ সুশিক্ষিত বেদ মন্ত্র উচ্চী- 

রণ পুর্বক ইন্দরীদি দেবগণকে আন্বীন করিতে লাগিলেন 

হোতৃগণ দেবগণকরে মধুর সাম গান ও মন্ত্র দ্বারা আন্ধাঁন 

 পুর্বক আবাহন করিয়। যথোপযুক্ত অংশ প্রত্যেককে প্রদান 
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করিতে লাগিলেন! এই যজ্দে অন্যথাহুত ও অজ্ঞান 

কোন কার্য্য পরিত্যক্ত হইল না, সকল বিষয়ই মন্ত্রপৃত 

ও মঙ্গলযৃক্ত হইয়া অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । 

দিবসে কোন ত্রা্ষণেরই ব্বকার্য্ে শ্রীস্তি বোধ হইল 

না । উহীদের প্রত্যেককে অন্্যুন এক শত অনুচর নিরস্তর 

পরিচর্ধ্যা করিতে লাগিল | বজ্ঞস্থলে ত্রাঁ্ঘণ, শৃড্র তপস্বী ও 

সন্ন্যাসী সকল ভোজন করিতে লাগিলেন | বৃদ্ধ, ব্যাধি- 

গ্রস্ত, স্ত্রী ও বাঁলকেরা অনবরত আঁহীর করিতে লাগিল; কিস্তু 

কিছুতেই কাহারও তৃপ্তিলীভ হইল না 7 প্রত্ুত ভৌজ্যন্রব্যের 

পারিপাট্যবশত সকলেরই ভোজনস্পৃহা পরিবর্ধিত হইয়া 

উঠিল | অন্ন আনয়ন কর, প্রদীন কর, বস্ত্র দেও সকলেরই মুখে 

এই কথা আতিগোচর হইতে লাশিল । নিযুক্ত পুকষেরা যাহার 

যেরূপ প্রার্থনা, অকুষ্ঠিত মনে তাহা পুর্ণ করিতে প্রবৃত্ত হইল । 

যজ্ঞস্থলে প্রতিদিন পর্বতীকাঁর সুসিদ্ধ অন্নরাশি দৃশ্যমান 

হইতে লাগিল | যে সকল পুঁকষ ও স্ত্রী নানা দিকৃদেশ হইতে 

মহাআআ দশরথের যজ্ঞ দর্শনার্থী হইয়া! আঁসিয়াছিল, তাহারা 

অন্পপানে প্রচুর পরিতোষ প্রাপ্ত হইল। ভোজনকালে 
্রান্মণগণ সুসংস্ফৃত সুস্বাছ্র অন্নরসের সবিশেষ প্রশংসা 

করিয়া কহিলেন, অহৌ ! আমরা সম্পূর্ণ তৃণ্তিস্বখ লাভ করি- 
লাম, মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক চতুর্দিগে, এই 
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সমস্ত বাঁক্য রাজার কর্ণগৌচর হইতে লাগ্সিল। পরিবেষ্টা পুক- 

ষেরা বিবিধ অলঙ্কীর ধারণ পুর্ধক ত্রান্ষণণণের পরিবেশনে 

ব্যগ্র হইল এবং অন্যান্য লোক মণিময় কুগডলে মণ্ডিত হইয়া 

পরিবেশনের সহায়তা করিতে লাগিল! সুবক্তা সুধীর ত্রাঙ্ষ- 

ণেরা সবন সমাপন ও সবনীস্তর অরস্ভের অন্তরালকালে পর- 

স্পর জিগীষা-পরবশ হইয়া নীন] প্রকাঁর হেতুবাদ প্রদর্শন 

পুর্বক শাক্রীয় বিচার আরন্ত করিলেন এবং সেই সমস্ত কীর্য্য- 

কুশল বিপ্রেরা শীন্্রীয় সাঙ্কেতিক শব্দে প্রেরিত হইয়া প্রতিএ 

দিন বিধানীনুসাঁরে সমস্ত কীর্য্য অনুষ্ঠীন করিতে লাগিলেন । 

বিনি সাঙ্গোপণঙ্ষ বেদ অধ্যয়ন না করিয়াছেন,রণজা দশরথের 

এই অশ্বমেধ বজ্জে এমন কোন ত্রাঙ্ষণই ব্রতী হন নই! এই 

সমস্ত ব্রান্ষণের মধ্যে সকলেই ত্রতপরায়ণ ও বহুদশী ছিলেন। 

সদস্যেরোও শীক্্রবিচীরে পট্তা প্রদর্শন করিতে পারিতেন। 

এই যজ্ঞে বিল নির্ষিত ছয়, খদির নির্মিত ছয়, পলাস 

নিশ্মিত ছয় শ্লেগ্সাতক নির্মিত এক ও দেবদাঁক নির্মিত অত্যন্ত 

প্রশস্ত ছুইটি যূপ ছিল শিল্পশৃস্ত ও যজ্ঞশান্ত্র বিশীরদ পুক- 

যেরা এই সমস্ত যুপ নির্মাণ করাইয়াছিলেন | যুপোৎক্ষেপণ- 

কাল উপস্থিত হইলে যজ্ঞের শোভা সম্পাদনার্ধথ এক- 
বিংশতি অরস্থি-পরিমিত একবিংশতি যুপ ভাবৎ সৎখ্যক বস্ত্র 
আচ্ছাদিত ও রুবর্জজালে ভূষিত হইল । পরে সেই অইউকোণ 
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বিশিষ্ট সদুঢ-নির্থিত মস্ণ যুপ সকল বিধিবৎ, বিন্যস্ত ও 

গন্ধপুষ্প দ্বার! পৃজিত হইয়া দেবলোকে দীপ্তিমান্ সপ্তর্ষি- 
গণের ন্যায় অপুর্ব শৌভা৷ পাইতে লাগিল । এই যকজ্োঁপ- 

লক্ষে যথীপ্রমীণ ইক সকল নির্শিত হইয়াছিল | শিপ্পকর্- 

কুশল যাঁজ্জিক ত্রান্ষণেরা সেই ইস্টক দ্বারা অগ্মি কুণড গ্রথিভ 

করিলেন। এ কুণ্ডের প্রত্যেক স্তরে ছয় খণ্ড ইক বিন্যস্ত 

হইল । ত্রীক্ষণেরা সেই আধার মধ্যে বত্রিস্থাপন করিলেন | এ 

অশ্মি গকড়াকীর কন্সপক্ষ-সম্পন্ন | যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রাদি দেবগণের 

: উদ্দেশে নানাপ্রকার পশড জীব উরগ জলচর অশ্ব ও পক্ষী 

সকল লংগৃহীত ছিল, খত্বিকেরা শীল্ত্ীনুসারে সকলকেই 

বিনাশ করিলেন । এঁ সমস্ত যূপকাঁন্ঠে তিন শত পশ্ড ও রাজা 
দশরথের উৎক্কষ্ট এক অশ্ব বন্ধ ছিল। রাজমহ্ষী কৌশল্যা 

সেই অশ্বের পরিচর্য্যা করিয়া হৃষ মলে তিন খড়ুগীঘাঁতে 

তাহীকে ছেদন করিলেন! 'অনস্তর তিনি পক্ষযুক্ত অশ্বের 

সহিত তথায় ধর্ম-কামনায় স্থির চিত্তে এক রাত্রি অত্ি- 

বাহিত করিলেন ৷ হোঁতা অধবর্ধ্য, ও উব্ৃীতৃগণ মহ্ষী এবং 

বপভির পরিৰৃতি শ্ীর সহিত বাবাতীকে * অশ্বের সহিত 

* ক্ষত্রিয় রাজার! ক্ষত্তিয় বৈশ্য ও শৃড্র এই তিন জাঁতিয়েরই রানা পরি- 

গ্রহ করিতে পাঁরেন। তন্মধ্যে ক্ষততিয়া স্ত্রী মহিষী, ০০ ঙ. 

টি গিরিউতিঠারে হরি হহারনে ০ ইন 8 
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ফোজদা করিয়া দিলেন শ্রোতক্্যনিপুণ জিতেত্দরিয় 

/খাত্িয, সেই পক্ষ-সম্পন্ন অশ্বের বশা লইয়] শাক্সীনুসাঁরে হোম 

করিলেন । রাজা দশরথ যথাসময়ে ন্যায়শনুসীরে আপনার 

পাপ প্রক্ষালণ নিমিত্ত সেই বশাগন্ধী ধুম আত্রীণ করিতে 

লশগিলেন। অনস্তর ষোড়শ সংখ্যক খত্বিক অশ্বের অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গ সমুদাঁয় অশ্পিতে আহুতি প্রদশন করিলেন | অন্যরূপ 

যজ্জে হবনীয় ভ্রব্য বটশাখয় নিবেশিত করিয়া প্রদান করে, 

কিন্তু অশ্বমেধ যজ্ঞে বেতস দণ্ড দ্বারা হবি নিক্ষেপ করাই” 

বিধি। খত্বিকেরা বেতস দণ্ডে হবি গ্রহণ পূর্বক আঁহুতি প্রদান 

করিতে লাগিলেন 1 অশ্বমেধের যে তিন দিবস সবন ক্রিয়া 

অনুষ্ঠিত হয়, সেই তিন দিবসই প্রধান । ইহা কম্পন্ুত্র ও 

ব্রা্মণে বিহিত হইয়াছে । এ তিন দিনের প্রথম দিবসে 
অন্সিফৌম, প্রিতীয় দিবসে উকথ ও তৃতীয় দিবসে অতিরাত্র " 

অনুষ্ঠিত হইলে তৎ্পরে জ্যোতিফৌম, আম্ুফ্টোম, অভিজিৎ, 

অভিরাত্র, বিশ্বজিৎ ও অবপ্তোর্যাম এই সমস্ত মহাঁযজ্ঞ অশ্ব- 

মেধকালে শী্পীনুসারে সম্পাদিভহইতে লাগিল | 
অনস্তর বংশধর রাজ! 'দশরথ পূর্বকালে ভগবান্ ্বয়স্ত, 

কর্তৃক সৃষ্ট অশ্বমেধ মহ্ণযজ্ঞ এই রূপে সমাপন পূর্বক হোতাকে 
ূর্ধদিক, অধরর্ষ্ুকে পশ্চিম দিক, বরদ্ষাকে দক্ষিণ দিক ও উদৃ- 
খাতীকে উত্তর দিক দক্গিগা দান করিলেন ॥ তিনি ব্রাক্ষণ- 
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গণকে এই রূপে ভূমিদীন করিয়া যৎ্পরোস্তি সম্তউ হই- 
লেন। অনন্তর খত্বিক্গণ সেই বিগভপাঁপ মহীপাল দশ- 

রথের এইরূপ দাঁনশক্তি দর্শনে বিশ্মিত হইয়া কহিলেন, মহা- 
রাজ! আপনি একাঁকীই এই সম্পুর্ণ পৃথিবী রক্ষা ককন। 
আমরা প্রতিনিয়ত বেদাধ্যয়নে আসক্ত! আঁমরা কৌন ক্রমেই 
এই কার্যে পারগ নহি । বিশেষ, ভূমিতে আমাদিগের প্রয়ো- 

জন কি? আপনি ভূমির মুল্যন্বরপ মণি, রত্ব, সুবর্ণ, ধেন্ন 

বা] উপস্থিতমত যৎ্কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান ককন? তাহা হই- 

লেই যথেষ্ট হইবে | রাজা দশরথ বেদপীরগ ত্রান্ষণগ্রণ 

কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া তীহাঁদিগকে দশ লক্ষ ধেনু, দশ 

কোটি সুবর্ণ ও চত্বীরিংশৎ কৌটি রজত দান করিলেন ! অন- 

স্তর খত্বিক্গণ সমবেত হইয়া সেই খন বিভীগ করিবীর নিষিত্ত 
' শ্বীমীন্ বশিষ্ঠ ও মহর্ষি খধ্যশৃঙ্গের হস্তে সমত্তই দিলেন! 

বশিষ্ঠ ও খধ্যশৃঙ্গ ন্যায়ানুসাঁরে সমস্ত বিভাগ করিয়া দিলে 

তাহারা স্ব স্ব ভাগ এহণ করিয়া রীজীকে কহিলেন, মহারাজ | 

আমরা দক্ষিণা পাইয়া যার পর নাই সন্ত হইলাম । 

অনস্তর দশরথ অভ্যাগত ব্রাহ্মণদ্িগকে অসংখ্য সুবর্ণ দান 

করিতে লাগিলেন । পরিশেষে &ক জন দরিদ্ তরক্ষণ আলিয়া 
তাঁহার নিকট অর্থ প্রর্থনা করিল । তৎকালে স্কন্য অর্থের অস-: 

ক্ষতি নিবন্ধন তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে আপনার হ্তাতরণ্. 
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অর্পণ করিলেন | ত্রা্ধণগণ এই রূপে প্রার্থনাধিক অর্থলাভে 
প্রীত হইলে বিপ্রব্সল দশরথ হর্ষোৎফল্প মনে ভীহাদিগকে 

অভিবাদন করিলেন । ব্রন্ষণেরাও সেই উদারপ্রকুতি প্রণতি- 

পর ন্ৃপতিকে নাঁনাপ্রকৃর আশীর্ধাদ করিতে লাগিলেন 

এই রূপে রাজা দশরথ পাপহুর স্বর্প্রদ অন্যের অসাধ্য 

অশ্বমেধ সমাপন পুর্ধক প্রীত হইয়া মহর্ষি খষ্যশূঙ্গকে কহি- 
লেন, স্ুত্রত ! যাহাতে আমার বংশ রক্ষা হয়, অপনি এই 

রূপ কার্য্য অনুষ্ঠান কন! খষ্যশৃঙ্গ কহিলেন, মহারাঁজ 1 

আপনার বংশধর পুন্্রচতুষ্টয় অবশ্যই উৎপন্ন হইবে । দশ- 

রথ খষ্যশৃঙ্গের এই মধুর আশ্বাস বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে 

অভিবাঁদন পূর্বক পরম সন্তোষ লাভ করিলেন । 



গঞ্চদশ সগ। 

অন্তর রাঁজা দশরথ পুনরায় কহিলেন, তপৌধন ! 

যাঁহীতে আঁঘাঁর বংশ লোপ না হয়, আপনি তাহার উপায় 

অবধীরণ কন । তখন বেদবিৎু মেধাবী মহর্ষি খব্যশৃঙ্গ কিয়ৎ- 

ক্ষণ চিন্তা! করত ইতিকর্তব্যতা স্থির করিয়া দশরথকে কহি- 

লেন, মহারাজ! আমি আপনার পুত্রার্থে অথর্ববেদোক্ত মন্ত্ 

দ্বারা, প্রসিদ্ধ পুত্রে্ি যাগ অনুষ্ঠান করিব । অনন্তর তিনি 

পুত্রে্ি যাগ আরস্ত করিয়া কম্পন্থত্রেজিখিত প্রণালী 

অনুসারে হুতীশনে আহুতি প্রদীন করিতে লাগিলেন । 

এই যজ্ঞস্থলে দেবতা গন্ধর্ব সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ স্ব স্ব ভাগ 

গ্রহণের নিমিত্ত উপস্থিত ছিলেন! পুত্রে্ঠি যাগ আশরন্ধ 

হইলে জুরগণ সমবেত হইয়া সর্বলৌক-বিধাতা ত্রহ্ষাকে" 

কহিলেন, ভগবন্! রাবণ নামে কোন রাক্ষস আপনার 

প্রসাদে বীর্ধ্যমদে মত্ত হইয়া আমাদিগের উপর অত্যাচার 

করিতেছে ৷ আমরা কিছুতেই তাহাকে শীসন করিতে পারি, 

নাই। আপনি প্রসন্ন হইয়া তাহাকে বর প্রদান করিয়াছেন। 

আমরা সেই বরের অপেক্ষায় তত্ক্কত সকল অভ্যাচারই স্ব 

করিয়া আছি। এ দুর্মতি ভ্রিলোঁক পরিভাপিত করিতেছে. 
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এবং অন্যের সৌঁভাগ্যে দ্বেষভাঁব প্রদর্শন করিয়া থাঁকে। 

সে বরলাঁভে মোহিত হইয়া সুররাঁজ ইন্দ্রকে পরাঁভব করিবাঁর 

বাঁসনা এব মহর্ষি যক্ষ গন্ধর্জ ব্রান্ধষণ ও অনুরগণকে তাড়না 

করিতেছে? কুর্ধ্যদেব ইহাকে উত্তাপ প্রদান ও সমীরণ ইহার 

পার্স সঞ্চরণ করেন না! তরঙ্গ-মাঁলা-সঙ্কুল মহাসাগর 

ইহাকে দেখিলে নিস্পন্দ হইয়া থাকে! আমরা সেই ঘোর- 

দর্শন রাঁক্ষসের ভয়ে ধার পর নাই ভীত হইয়াছি। এক্ষণে 

কিরূপে সেই দুষ্ট বিনষ্ট হইবে, আপনি তাহার উপায়” 

অবধারণ ককন 1 
ভগবাঁন্ কমলযোনি সুরেগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করত কহিলেন, দেবগণ ! আমি 'সেই ছুরা- 

আর বধোপাঁয় স্থির করিয়াছি! সে বর গ্রন্থ কালে আমার 

নিকট “দেবতা গন্ধর্ঝ যক্ষ ও রাক্ষসের হস্তে মৃত্যু ভইবে না? 

এইরূপ প্রার্থনা করিয়াছিল; আমি তাহাতেই সম্মত 

হই! তৎকালে সে অবজ্ঞা করিয়া মন্গৃষ্যের নামও উল্লেখ 

করে নাই । স্থুতরাৎ মনুষ্যের হস্তেই তাঁহার মৃত্যু হইতে 

পাঁরে; ততিন্ব তাহার বধোপায় আর কিছুই দেখি না? 

সুরগণ ও মহর্ষিগণ ব্রহ্মার মুখে এইরূপ প্রিয় বাক্য শ্রবণ 

করিয়া পরম সম্তোধ লাভ করিলেন । 

(এই অবসরে তণ্ু-কাঁঞ্চন-কেয়,র-শৌোঁতিত নির্মলছ্যুতি ত্রিজ- 



ণও রামায়ণ । 

গৎ্পতি শঙ্জচক্রগদাঁধর পীতান্বর হরি জলদৌপরি দিবাকরের 

ন্যায় গকড়-পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্বক অমরগণ কর্তৃক স্ত,য়মীন 

হইয়া তথণয় আগমন করিলেন? তিনি আসিয়া! একাস্ত-মনে 

ত্রঙ্গীর সহিত সমানীন হইলেন। তখন দেবগণ তীহীকে অভি- 

বাঁদন পুর্ধবক স্তব করিয়া কহিলেন, বিষে! আমরা লেকের 

হিত সাধন করিবার নিমিত্ত তোমাকে কোন কার্য্য-ভণর প্রদশন 

করিব । রাজা দশরথ ধর্মপরায়ণ বদান্য ও মহর্ষির ন্যায় 

তেজন্বী। ইহার হী, স্ত্রী ও কীর্তি সদৃশ তিন মহিষী 

আছেন । তুমি চাঁরি অংশে বিভক্ত হইয়া সেই তিন রাঁজ- 

মহিষীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ কর এবং যনুষ্য-রূপে অবতীর্ণ 

হইয়া দেবগণের অবধ্য বাছু-বল-দৃপ্ত লৌক-কণ্টক রাঁবণকে 

সমরে সংহার কর। সেই পাঁমর বীর্ধ্মদে দেবতা গন্ধর্ধ সিদ্ধ 

ও খষিগণকে অতিশয় পীড়ন করিতেছে! গন্ধর্ধ ও অগ্মরা 

সকল নন্দন কাননে বিহার করিতেছিল, সেই কার্য্যণকার্য্য-বিমুঢ 

মুর্খ তাহাদিগকে ও খবিগণকে সংহাঁর করিয়াছে । এক্ষণে 

আমরা তাহার বিনাশ বাসনায় মুনিগণের সহিত . ভৌমার 

আশ্রয় লইয়াছি। এই কারণেই সিল্ক গন্ধর্ব ও যক্ষেয়া আসিয়া 

তোৌমীর শরণাপন্ন হইয়াছেন । হে দেব! তুমি আমাদিগেস/ 

সকলেরই পরম গতি | তুমি সেই সুরেশক্র রাঁবণকে বিনাশ 

করিবার নিমিত্ত নরলোকে অবতীর্ণ হও | 
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ভ্রিলৌক-পুজিত দেব-প্রধান বিষ এই রূপে সংস্তুত হইয়া 

শারণাঁগত সমবেত ব্রন্ষীদি দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ ! তোঁ- 

মরা এক্ষণে ভীত হইও না; মঙ্গল হইবে । আমি নেই ছুদ্ধর্য, 

দেবর্ষিগণের ভয়কাঁরণ, ক্রুরমতি রীবণকে সকলের হিতের 
নিমিত্ত পুত্র পৌত্র অমাত্য জ্বাতি ও বন্ধু বান্ধবের সহিত 

সম্রে সংহাঁর করিয়া একাদশ সহত্ব বৎসর রাজ্য পালন 

পূর্বক নরলোৌকে বাঁস করিব । মহাতা বিষুঃ দেবগণকে এই- 

রূপ কহিয়া পৃথিবীতে আপনার জঙ্বস্থীনের বিষয় আলোচনা 

করিতে লশগিলেন ! অনস্তর সেই পঘ্মপলাঁশ-লোৌচন আপ- 

নীকে চারি অংশে বিভাগ করিয়া রাঁজী দশ রথের গৃহে অব- 

তীর্ণ হইবেন, ইহা অঙ্গীকার করিলেন । তখন দেবর্ষি গন্ধর্ক 

কদ্র ও অপ্দরোগণ সস্ত,উ হইয়া দিব্য স্তুতিবাদে তীহীর স্তব 

করিতে লাগিলেন, হে দেব! তুমি সেই বরলাভ-গর্কিত 

উগ্রতেজা ইন্দ্রশত্র ত্রিলোক-পীড়ক, সাঁধু ও তাঁপসগণের কণ্টক 

মঅতিভীষণ রাঁবণকে সমূলে উন্মদলিত কর। তুমি তাহাকে 

সবান্ধবে বিনাশ পুর্বক নিশ্চিন্ত হইয়া স্ুররাজ-রক্ষিত 
পবিত্র দেবলোকে পুনরণয় আগমন করিও | 



ষোড়শ সর্গ। 

অনন্তর নারায়ণ রখবণবধের উপায় স্বয়ং জ্বাত হইলেও 

দেবগণকে বিনীত বচনে কহিলেন, দেবগণ ! আমি বে উপায় 

অবলম্বন পূর্বক সেই খধিকুল-কণ্টক দশকণঠকে বিনীশ করিব, 

তাহার কি স্থির করিয়াঁছ? তখন জুরগণ সেই অবিনাশী পুক- 

ষকে কহিলেন, বিষণ! তোঁমাকে এক্ষণে মনুষ্যাকার স্বীকার 
করিয়া! সেই ছুর্দীস্ত রাক্ষলকে সংহাঁর করিতে হইবে। পূর্বে 

সে দীর্ঘকাল অতি কঠোর তপোণনুষ্ঠীন করিয়াছিল! সর্বাগ্র- 

জীত সর্ধজ্টা চতুর্মখ ত্রন্ধী সেই তপস্যায় প্রীত ও প্রসন্ন 

হইয়া ভাহীকে মনুষ্য ভিন্ন সকল জীব হইতেই অভয় প্রদান 

করিয়াছিলেন । ফলতঃ তৎকাঁলে রাবণ মনুষ্যকে লক্ষ্যই 

করে নাই! এক্ষণে সে সেই বরপ্রভাঁবে গর্বিত হইয়া ভ্রিলোঁক 

উৎ্ুসম্ন ও ্ত্রীলৌকদিগকে বল পূর্বক গ্রহণ করিতেছে !. 

হে শক্রনাশন ! ব্রশ্ধা এরূপ বর দান করিয়াছেন বলিয়াই, 

আখমরা মনুষ্যহত্তে তাহার মৃত্যু স্থির করিয়া ররীখিয়াছি ॥ : 
তখন বিষু দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা দশর়" | 

থকে পিতৃত্বে অঙ্গীকার করিবার বাসনা করিলেন | | 
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অপুত্র দশরথ পুত্রকাঁমনায় পুত্রেষ্টি যাঁগ করিতেছিলেন। 

বি তাহার পুত্র-ূপে জন্ম গ্রহণ করিতে কতনিশ্চয় হইয়! 

ব্রদ্ধাকে আমন্ত্রণ ও মহর্ষি-গণের পুজী” গ্রহণ পূর্বক সেই সুর- 

সমাজ হইতে অন্তর্ধান করিলেন ! 

অনস্তর সেই যজ্ঞ-দীক্ষিত রাজা দশরথের যজ্ত্রীয় হুতাশন 

হইতে কুষ্ককাঁয় আরক্তলোচন রক্তাশ্বরধারী দিবাকরের ন্যায় 

আঁকার মহ্থাবীর্ধ্য মহাঁবল এক মহাপুকষ ভগ্ত কীঞ্চন-নির্মিত 

রজতময় আচ্ছাদন যুক্ত দিব্যপীয়সপূর্ণ এক প্রশস্ত পাত্র 

স্বয়ং বাহুদ্ধয়ে ধারণ পূর্বক উত্থিত হইলেন ৷ এ পুৰষের কণঠ- 

স্বর ছুন্দুভির ন্যায় গভীর, কলেবর সিংহের ন্যায় লোমশ, 

মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজীলে বিরাঁজিত, কেশ অতি জুচিন্ধণ, সর্ধাঙ্গ 

দিব্যাতরণে বিভূধিত ও শুভ-লক্ষণ-যুক্ত । তিনি টশলশৃঙ্গের 

ন্যায় উন্নত এবং প্রদীপ্ত পাবক-শিখখর ন্যায় করাল-দর্শন | 

এই দিব্য পুকষ গর্কিত শীর্দলের ন্যায় মন্থর গমনে যজ্ঞকুণও 

হইতে উত্থিত হইয়া দশরথের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ পূর্বক 

কহিলেন, মহারাজ! এই অভ্যাগত ব্যক্তিকে প্রজাপতি- 

প্রেরিত পুকব বলিয়া জানিবেন। দশারথ এই কথা শ্রবণ 
করিয়া করপুটে কহিলেন, তগবন্থ! আপনি ত নির্বিয়ে 

আসিয়াছেন? আজ্ঞা ককন, আপনার কি অনুষ্ঠান করিতে 

হইবে । | 



৭8 রামারণ। 

তখন সেই প্রাজীপত্য পুকষ পুনরায় তাহাকে কহিলেন, 

মহারাজ! আপনি দেবগণের আরাধনা করিয়া অদ্য এই 

পায়স' প্রাপ্ত হইলেন। এক্ষণে এই বংশকর স্বাস্থ্য-গ্রুদ 

প্রজাপতি-প্রস্তত প্রশস্ত পাঁয়স অনুরূপ পত্বীদিগকে ভোঁজ- 

নার্থ প্রদান ককন। আপনি যদর্থ যজ্ঞীনুষ্ঠীন করিতে- 

ছেন, সেই সমস্ত প্বী হইতে তাহ প্রাপ্ত হইবেন । রাজা 

দশরথ তীহাঁর বাঁক্য স্বীকার করিয়া সেই দেবান্-পূর্ণ দেবদত্ত 

হিরগ্নয় পাত্র প্রীতমনে মস্তকে গ্রহণ করিলেন এবং দরিদ্রের 

অর্থলাভের ন্যায় এই দৈব পায়স প্রাপ্ত হইয়া যার পর নাই 

সন্তুষ্ট হইলেন। পরে তিনি সেই অপূর্ববাকার শ্রিয়দর্শন 

পুকষকে অভিবাদন পূর্বক পরম কুভূহুলে তহাকে.বাঁরংবার 

প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন । তেজঃ-পুঞ্জ-কলেবর প্রাজী- 

পত্য পুকষও স্বকর্ম সাধন পূর্বক অগ্মিকুণ্ড মধ্যে অস্তর্ধান 

করিলেন । 

মনোহর শারদীয় শশধরের কর-নিকরে নভোমণ্ডল যেমন 

শোঁভা পায়, সেই রূপ রাঁজা দশরথের অস্তপুরবাঁসী রমণী- 

গণের হর্ষোৎফুল্ল মুখকমল সুশোভিত হইতে লাগিল? 
তখন তিনি অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই কোশল্যাকে 
কহিলেন, প্রিয়ে ! তুমি পুত্রোৎপত্তির নিমিত্ত এই পাঁয়স 
গ্রহণ কর। এই বলিয়া দশরখ তীহাকে অমৃত তুল্য সেই 
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পায়সের অর্ধীংশ প্রদান করিলেন) ভৎপরে কেশল্যা 
রাজার অনুরোধে জুমিত্রাকে শ্বীয় পায়সের অর্ধাংশ দিলেন । 

অনস্তর যে অর্ধাঁশ অবশিষ্ট রহিল, রাজ দশরথ তাহা 

তককেয়ীকে প্রদান করিয়া_সুমিত্রীকে ভাহারও 'অন্ধীংশ দিতে 

অনুরোধ করিলেন ! এই রূপে রাজা দশরথ সন্ুধর্থিণী- 

দিগের প্রত্যেকেই সেই প্রাজাপত্য পুকষ-প্রদত্ত পায়স 
প্রদান করিলে রাঁজমহ্ষীরা পায়সান্ন প্রীপ্ত হইয়া ন্বপতির 

ঈদৃশ অপক্ষপাঁতে যথোঁচিত সম্তূষ্ট হইলেন। অন্তর * 
তাহারা প্রত্যেকে সেই পায়স ভক্ষণ করিয়া অবিলম্বে গর্ভ 
ধারণ করিলেন ৷ রাজা দশরথ পত্ধীদিগকে অ্তব্ী দেখিয়া 
হর সিদ্ধ ও খধিগণ-পুজিত ইন্দ্রের ন্যায় সুস্থচিত্ত ও সম্ভূউ 
হইলেন। 



সগ্ডদশ সর্গ 
-198868969-- 

বিষ রাজা দশরথের পুত্রত্ব শ্বীকার করিলে ভগবান 

বয়স দেবগণকে কহিলেন, দেবগণ ! আমাদিগের হিতকারী 

সভ্যপ্রতিজ্ঞ মহাবীর বিষুর কাঁমরূপী মহাঁবল সহায় সকল 

নৃষ্টিকর। এ মমস্ত সহকারী মায়াবী, বীর, বাস্ুবেগগামী, 
নীতিজ্ঞ, বুদ্ধিমান, বিষুঃর অনুরূপ বিক্রম সম্পন্ন, অন্যের অবধ্য, 

সন্ধিবিগ্রহীদি উপায়জ্ঞ, দিব্য দেহযুক্ত, সর্বান্্রগুপবিৎ ও 

অমৃতীশীর ন্যায় মৃত্যুরহিত হইবে | ভোঁমরা এক্ষণে গন্ধ বর্ণ, 

যক্ষী, মুখ্য অগ্নরা, বিদ্যাধরী, কিন্নরী ও বানরীদিগের শরীরে 

তুল্য বল বানর সকল সৃষ্টি কর। পূর্ব যুগে আমি খক্ষরাজ 
জান্ববানকে সি করিয়াছি। এ জাখ্ববাঁন জুস্তা পরিভ্যাগ 

করিবার কালে আমার আস্য দেশ হুইভে সহসা উৎপন্ন: 

হইয়াছিল । | 

দেবগণ ভগবান বয়ভূর এই রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক | 

ভীহার আদেশ শিরোধার্ধ্য করিয়া বানররূপী পুন্র সকল 
উৎপাদন করিভে লাগিলেন । মহাআ! খষি, সিদ্ধ, বিদ্যাধর। 
উরগ, কিম্পুকষ, ভাক্ষর্ণ, বক্ষ ও চাঁরপগণ বলচারী ঘবেচ্ছা” 



বালকাণ্ড। ণ্ধ 

মহেন্দ্র পর্বতের ন্যায় দীর্ধদেহ কিরাঁজ বালিকে, জ্যোতিক্ষ- 

মণ্ডলী-প্রথান হৃুর্ষ্য সুত্রীবকে। সুরগুক রৃহুল্পতি বানরগণের 

মধ্যে বুদ্ধিমান তীরককে, কুবের পরম সুন্দর গন্ধমাদনকে, 

বিশ্বকর্থী নলকে, এবং অনল আত্মসদৃশ প্রভা সম্পন্ন নীলকে 

সূ্ি করিলেন । এই নীল বল, বীর্য, তেজ ও যশঃ প্রভাবে 

হুতাশনকেও অতিক্রম করিয়াছিল ! তৎ্পরে প্রখ্যাত রূপ- 

সম্পন্ন অশ্বিনীকুমারদ্বয় মৈন্দ ও দ্বিবিদকে, বকণ সুষেণকে, মহা- 

বল পর্জন্য শরভকে এবং বায়ু বজের ন্যায় দুর্ভেদ্য-দেহ, বিন- 

তানন্দন গকণ্টের ন্যাঁয় বেগগামী, বানরগণের মধ্যে বুদ্ধিমান, 

বলবান্ হুনুমীনকে উৎ্পীদন করিলেন । এই রূপে অমিতবল, 

করি ও গিরি-সদৃশ প্রশস্তদেহ, কামরূপী বে সকল কপি দশা- 

ননের বিনাশ সাধনের নিমিত্ত উদ্যত হুইবে, তাহারা এবং 

তল্পক ও গেলাঙ্গুল সকল সহসা সহজ সহস্র উৎপন্ন হইল । 
বে দেবতার যেরূপ রূপ, বহার ষে প্রকার বেশ ও পরাক্রম 
তৎসমুদায়ের সহিতই প্রত্যেকের পৃথক পৃথক পুক্র জন্মিল ৷ 

গৌলাঙ্গ,ল মধ্যে টদবাীবস্থা অপেক্ষাও অধিক-বিক্রম বীর- 

সকল প্রস্তুত হইল । এই রূপে দেবতা, মহর্ষি গন্ধর্ক প্রভৃতি 

সকলেই হ্ৃষ্ট মনে খধন্ী কিন্নরী প্রভৃতি হইতে বানর সকল 

সৃষ্ি করিলেন । এই সমস্ত বানর দর্পে শীর্দুল-তুল্য, বলে 

সিংহ-সদৃশ । ইহীরা সকলেই পর্বত ও শিলা নিক্ষেপ 



ধ৮ রামায়ণ । 

পূর্বক যুদ্ধ করিয়া! থাকে । সকলেই সর্কাক্র-বিশীরদ নখ ও 

দশন প্রহীরে স্ুপটু। এই বানরের সিংহনাদ পরিত্যাগ 

করিয়া বিহঙ্গম সকল নিপীতিত, পর্ধত বিচালিত, বেগ- 

প্রভাবে মহীসাগর ক্ষৃভিত, পদাঁঘাতে পৃথিবী বিদীর্ণ ও 

স্থির পীদপ সকল চূর্ণ করিতে পারে। ইহারা আকাশে 

প্রবেশ, বনচারী মত্তকুঞ্জর ও জলধর গ্রহণ এবং শমুদ্র 

সম্ভতরণ করিতে পরে । এইরূপ কামরূপী অসপ্থ্য যুখপতি 

কর্পি উৎপন্ন হইল | এই সমস্ত" যুখপতির মধ্যে আবার 

প্রধান যুখপতি সকল জন্মগ্রহণ করিল । তৎপরে মহাবীর 
যুখপভি-শ্রেন্ঠ সকলও সৃষ্ট হইল 

এই নকল বানরের মধ্যে কতকগুলি খধক্ষবাঁন্ পর্তের 

শৃঙ্গে, কতকগুলি অন্যান্য পর্বত ও কাঁননে বাস করিতে 

লাঁগিল। কতকগুলি সৃর্য্যপুত্র ুত্রীব, ইন্ত্রপুত্র বালি এবং কত- 

কগুলি নল, নীল, হনুমাঁন ও অন্যান্য যুখপতিদিগকে আশ্রয় 
করিল | মহাঁবল মহাঁবাহু বালি ন্বতুজবীর্য্যে ভল্গক গৌলাঙ্গ,ল 

ও বানরদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। এই রূপে রামের 
সাহাষ্যদাীনের নিমিতঁ সেই সমস্ত মেঘ ও অচল-শৃক্ষ তুল্য 

নন স্থানস্থিভ নীনা লক্ষণ-লক্ষিত ভীষণীকার মহাবীর বানর- 

গণে এই পর্বভ-বন-সাগর-সমাকীর্ণা পৃথিবী পরিপুর্ণা হইল |. ' 



অষ্টাদশ সর্গ 
স্তাজী 

মহাত্মা দশরথের অশ্বমেধ সমখণ্ত হইলে অমরণণ স্ব স্ব! 

ভাগ গ্রহণ পূর্বক দেবলোঁকে প্রস্থান করিলেন । মহীপাঁলও 

মহ্যীগণ সমভিব্যাহারে দীক্ষা-নিয়ম নির্বাহ করিয়া বল 

বাহন ও ভূত্যবর্গের সহিত পুর প্রবেশের উপক্রম করিতে 

লাগিলেন! নিমর্ত্রিত নৃপতিগণ যথোচিত পূজিত হুইয় 

খষ্যশৃঙ্গকে অভিবাঁদন পূর্বক হৃষ্ট মনে স্বদেশীভিমুখে যাত্রা 

করিলেন । তহীরা বখন অযৌধ্যা হইতে নির্গত হইলেন, 

তখন তীহীদিগের সৈন্যগণ উজ্জ।লবেশে মনের উল্লীসে 

গমন করত অপূর্ব শোভা পাইতে লাগিল । 

অন্তর দশরথ বশিষ্ঠপ্রভৃতি বিপ্রবর্গকে পুরস্কৃত করিয়া 

পুর প্রবেশ করিলেন । তিনি পুর প্রবেশ করিলে, খধ্য- 

শৃক্ত আর্ধ্যা শীস্তার সহিত সবিশেষ সংক্কৃত হইয়া অযোধ্যা 

হইতে নিষ্ষাণস্ত হইলেন। রাঁজা দশরথও অনুচরবর্গের সহিত 

কিয়দ্দ,র তীহাদের অনুসরণ করিলেন। এই রূপে তিনি 

অভ্যাগত সমস্ত ব্যক্তিকে বিদায় দিয়া পূর্ণ-মনোরথ হইয়া 
পুক্রোৎ্পত্তির অপেক্ষায় পরম সুখে পুর মধ্যে কাল হরণ 

করিতে লাগিলেন ! 



৮০ রামায়ণ। 

অন্তর ছয় খতু অতীত ও দ্বাদশ মাস পুর্ণ হইলে, 
চৈত্রের নবমী তিথিতে পুনর্কন্ নক্ষত্রে রবি, মঙ্গল, শনি, 
শুক্র ও বুখ এই পঞ্চ গ্রহের মেষ, মকর, ভুলা, কর্কট ও মীন 

এই পঞ্চ রাশিতে সঞ্চার এবং বৃহস্পতি চন্দ্রের সহিত কর্কট 

রাশিতে উদিত হইলে, রাঁজমহিষী কৌশল্যা বিক্ুর অর্ধীংশ- 

ভূত সর্ঝলোক-নমক্ষৃত দিব্যলক্ষণীক্রীস্ত মহাভাগ মহাবান্থ 

রক্তোষ্ঠ আরক্ত-লোচন দশরথের আনন্দ-বর্ধন দুন্দুভির 

ন্যায় গভীরম্বর জগতের অধীশ্বর রামকে প্রসব করি- 

লেন। তখন দেবমাতা অদিতি যেমন দেব-গ্রধান বজধর 

পুরন্দরকে পাইয়া শেোভা ধারণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ 
কোশল্যা সেই পুত্ররত্ব লাভ করিয়া যার পর নাই সুশে- 
তিত হইলেন ॥ তৎ্পরে কৈকেয়ী বিষ্ণুর চতুর্থাংশতৃভ গুণ- 

গ্রাম-সমলঙ্কৃভ সত্যপরাক্রম ভরতকে প্রসব করিলেন | 

অনস্তর নুমিত্রীর গর্ভ হইতে বিজুর অর্ধীংশভূত মহাবীর 

সর্বস্তাবিৎ লক্ষ্মণ ও শক্রদ্ন ভূমিষ্ঠ হইলেন । নির্মল-তুদ্ধি 

তরত পুষ্যা নক্ষত্র ও মীনলগ্ে এবং লঙ্বমণ ও শক্রঘন কর্কটে 

সূর্য্য উদ্দিত হইলে, অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলেন | : 

এই রূপে মহাঁত্। রাজা দশরথের অসাধারণ-গুণ-সম্পন্থ :.. 

প্রিয়দর্শন এবং পুর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাব্রপদের ন্যায় কান্তি” ৃ রঃ 

যুক্ত চারি পুত্র উৎপন্দ হইলেন। গন্ধর্কেরা মধুর সঙ্গী: 
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ও অপ্সরা সকল,ন্ৃত্য করিতে লাগিল । দেবলোকে ছুন্দু- 

ভিত্বনি ও নতোমণ্ডল হইতে পুষ্পবৃষী হইতে লাগিল 

অযোধ্যায় সকলে একত্র হইয়া নানীপ্রকার উৎসব আরম্ভ 

করিল। পথ সকল নটনর্ভক-পূর্ণ ও লোকারণ্য হইয়া উঠিল । 

উহ্থার কোন স্থলে গায়কেরা গান ও বাঁদকেরা বাদ্য করিতে 

লাশিল। শ্রোভৃবর্গ ভাহীদিগের সম্তবোষ-সাধনের নিমিত্ত 

নানা প্রকার রত্ব প্রদণনে প্রবৃত্ত হইল ! এই রূপে সেই সমস্ত 

প্রশস্ত পথ অপুর্ব শৌভ1 ধারণ করিল। রাজা দশরঞ 

হত মাগথ ও বন্দিদিগকে পীরিতোধিক দিয়া ত্রাপ্ধীণ- 
গণকে বনুসৎখ্য গোঁধন ও প্রীর্থনাধিক অর্থ দন করিতে 

লাগিলেন! ১ | 

অনস্তর একাদশ দিবস অতীত হইলে, মহর্ষি বসিষ্ঠ হাষট- 

মনে রীজকুমরদিগের নামকরণ করিলেন । জ্যেষ্ঠের নাম 

রাম, টৈকেয়ীর পুঞ্রের নাম ভরত ও সুমিত্রার পুত্রত্বয়ের 
মধ্যে একটির নাম লক্ষ্মণ আর একটির নাম শক্রদ্র হইল। 

এই রূপে দশরথ ত্রান্ষণ এবং নুগর ও জনপদবালীদিগকে 
ভোজন করাইয়া বশিষ্ঠের সাহাষ্যে আত্মজদিগের জাতকর্ম- 

প্রভৃতি সমস্ত কার্ধ্য অনুষ্ঠীন করিলেন। সেই রাঁজকুমার- 
গণের মধ্যে সর্কজ্যেষ্ঠ রাম কেতুর ন্যায় বংশ উজ্জল 

করিয়াছিলেন এবং তিনিই সর্বাপেক্ষা পিভার প্রীতিকর 



৮২ রামায়ণ। 

ও স্বয়স্তর ন্যায় সকলের প্রেমাম্পদ হইলেন । সেই রাঁজ- 

কুমারেরা সকলেই বেদবিৎ মহাবীর সাধারণের হিতানুষ্ঠাঁনে 

তৎপর এব জ্ঞান ও গুণসম্পন্ন ছিলেন | ইঙ্ীদিগের মধ্যে 

তেজন্বী সত্যপরাক্রম রামই নির্মল শশাঙ্কের ন্যায় সক- 

লের প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিলেন। তিনি অশ্বে আরোহণ, 

রগচর্য্যা ও ধনুর্বেদে স্ুপটু ছিলেন এবং পিতৃ-শুশঁষায় 

যথেখচিত অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন । লক্গমীবন্ধন লক্ষণ 

শৈশবাঁধি আপনার শরীর অপেক্ষাও প্রতিনিয়ত সকল 

প্রকারে লৌকাভিরাম রামের প্রিয় কার্য অনুষ্ঠান করি- 

তেন? তিনি জ্যেষ্ঠ রামের বহিশ্চর দ্বিতীয় প্রাণের ন্যায় 

প্রিয়তর ছিলেন । সেই পুকযৌতম, রাঁম ব্যতিরেকে নিন্দিত 

হইতেন না! জননীর মিষ্টান্ন প্রদান করিলে তিনি রাম 

ব্যতিরেকে কদাচই আহার করিতেন না। যখন রাম অর্ে 

আরোহণ পূর্বক মৃগয়ার্থ নির্গত হইতেন, তণ্কালে তিনি 

শরাসন এহণ পূর্বক তাহার শরীর রক্ষার্থ অনুগমন করি- 

তেন ॥ যেমন লক্ষমণ রামের, সেইরূপ শক্রত্ন ভরতের প্রাণ 

অপেক্ষাও প্রিয় হইয়া উঠিলেন। | | 

রাঁজা দশরথ দেবগণ হইতে ব্রন্ধীর ন্যায় সেই চারি তনয় 

দ্বারা য্পরোনান্তি পরিতুষ হইলেন। পরে যখন রাজ- 

কুমারেরা জ্ঞানী গুণ-সম্পন্ন লক্জানীল কীর্তিমান ও দৃর-. 
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দ্শী হইলেন, তখন এতাদৃশপ্রভাঁব পুত্র সকল লাভ করিয়া 

দশরথের অধনন্ের আর পরিসীমা রহিল না । 

একদা রাঁজা দশরথ পুরোহিত মন্ত্রী ও মিত্রবর্গের সহিত 

মিলিত হইয়া পুক্রগণের বিবাহ দিবার নিমিত্ত চিন্তা করি- 

তেছেন, এই অবসরে মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বামিত্র ভীহাঁর 

সন্ছিত সাক্ষাৎ করিবার আশয়ে দ্বারে আলির দ্বারপাল- 

দিগকে কহিলেন, ওহে দ্বারপালগণ ! আমি কুশিকতনয় 

বিশ্বামিত্রঃ তৌমরা অবিলক্ষে মহাঁরাজকে গিয়া আমার 
আগমন-সংবাদ দেও | তখন দ্বাররক্ষকেরা এই বাঁক্য শ্রবণে 

ভীত ও ব্যস্তসমস্ত হইয়া রাঁজদ্ভবনাভিমুখে থাবমান হইল 

এবং অবিলম্বে ভুপতির নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, মহা 
রাঁজ ! কুশিকতনয় মহর্ষি বিশ্বীমিত্র দ্বারদেশে আপনার 

অপেক্ষা করিতেছেন | নৃপতি এই সংবাদ পাইবামাত্র সত্বরে 

পুরোহিতগণের সহিত একাগ্র মনে হৃষীন্তঃকরণে বৃহস্পতির 

প্রতি ইন্দ্রের ন্যায় সেই কঠোরব্রত তেজ:-প্রদীপ্ত ভাপ- 

সের প্রত্যুদ্গমন' পুর্বক উহাকে অর্থ প্রদান করিলেন! 

র্-পরায়ণ বিশ্বীমিত্র ন্বপতি-প্রদর্ত অর্ধ্য গ্রহণ পূর্বক 

তাহাকে পবং তাহার কোশ নগর জনপদ ও বন্ধুবান্ধবের 

কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! সামন্ত নৃপতি- 

গণ আপনার. নিকট.সন্নত এবং অরতিগণ ভ. পরাজিত 
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আছে? দৈব ও মানুষ কার্ধ্যত সম্যক সম্পীদ্দিত হই 

তেছে? 

অনস্তর বিশ্বীমিত্র মহর্ষি বশি্ঠ ও অন্যান্য মুনিশণের 

সন্গিহিত হইয়া পরম্পরাগত শিষ্টীচার অনুসীরে তাহাদিগের 

ফুশল জিজ্ঞীসা করিলেন। পরে তাহারা সকলে রাজ- 

ভবনে প্রবেশ পূর্বক পরম সমাঁদরে সৎক্ৃত হইয়া উপ- 

বি হইলেন ! উহার উপবেশন করিলে উদীর-প্রক্কতি 

দশরথ হাউমনে বিশ্বামিত্রকে বহমান পূর্বক কহিলেন, তপো- 

ধন! আপনার আগমন সুখারস লাভের ন্যায়, জনশুন্য 
প্রদেশে বারিবর্ষণের ন্যার, অপুত্রের অনুরূপ ভার্ধ্যার গর্ভে 

পুত্রো্পত্তির ন্যায়, প্রণ্উ পদার্ধের পুনঃ-প্রাপ্তির ন্যায় 
এবং উত্সব কালীন হর্ষের ন্যায় আমার প্রীতিকর হইতেছে । 

আপনি ত নির্বিঘ্ে আসিয়াছেন? আপনার অভিলায় কি? 

আদেশ ককন, আমি সন্তবোষের সহিত কি প্রকারে তাহা 

সাধন করিব | আপনি সেবার যোগ্যপধন্্র। আমার শুভ্ভা 

দৃষ্ট বশতঃ অদ্য আপনি আমার আলয়ে উপস্থিত হুই- 
য়াছেন। অদ্য জন্ম সফল, জীবনেরও সম্যক ফললাত 
হুইল । আজি আমার রজনী সুপ্রভাত হইয়াছিল ; কারণ 

অদ্য ভবাদৃশ মহাত্মা সনদর্শন লাভ করিলাম । আপনি 

জঞ্জে অতি কঠোর তপন্যায় রাজর্ষি, তৎ্পরে আত্ার্ি্ব .. 
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প্রাণ্ত হন! অতএব আপনি বস্তু প্রকীরে আমার আরাধ্য 

হইতেছেন । আপনার এই পরম পীবন আগমন আমার 

অতিশয় বিল্ময়োঁৎপাদন করিতেছে ! হে প্রভো ! আপ- 

নার দর্শনমাত্র আমার দেহ পবিত্র হইয়াছে! এক্ষণে যদর্থে 

আগমন করিয়াছেন, প্রার্থনা করি বলুন আমি | আপনার 

নিযষোগে অনুগ্রহ বোঁধ করিয়া তাহা সাধন করিব । এ বিষয়ে 

আপনার কিছুমীত্র সংকোচ করিবার আবশ্যক নাই? 

আমি অবশ্যই আপনার নিদেশ শিরোধার্য্য করিয়া লইব ৮ 

আপনি আমার পরম দেবতা । আপনার আগমনে আমার 

যে ধর্ম সঞ্চয় হইল, ইহা! আমার পক্ষে মহান্ অভ্যুদয়, সন্দেহ 

নাই। 

প্রখ্যাতগুণ ষশন্বী মহর্ষি বিশ্বীমিত্র মাতা দশরখের এই 

শ্ববণ-মধুর হ্ৃদয়হাঁরী বিনীত বাক্য শ্রবণ করিয়া একান্ত হাউ 

ও নিতীস্ত স্তূট হইলেন । 



উনবি" সর্গ। 
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 মহাঁডেজা মহর্ষি বিশ্বীমিত্র মহীপীল দশরথের এই রূপ 

বিশ্ময়কর বাক্যে পুলকিত হইয়া কহিলেন, মহারাজ ! আপনি 

অতি মহ কুলে উৎপন্ন হইয়ণছেন | বিশেবতঃ স্বয়ং তপৌধন 

বশিষ্ঠ অপনীর মন্ত্রী। সুতরাং এই রূপ বাক্য প্রয়োগ 

আপনার উপযুক্তই হইতেছে । আপনি ভিন্ন অন্য কেহ এই 

রূপ কহিতে পারেন না। এক্ষণে আমি যেকার্যের প্রসঙ্গ 

করিব, আপনীকে তত্সাঁধনে অঙ্গীকার করিতে হইবে |: 

. মহারাজ! আমি নশ্প্রতি এক যজ্জানুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত 
হইয়াছি। এ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে ন] হইতেই মরীচ ও. 

স্ুবাহু নামে কাঁমরূপী মহাঁবল ছুই রাক্ষস উহার নানা 
প্রকীর বিষ্ন আচরণ করিতেছে 1 উহার! আমার যজ্ঞবেদিতে 

মাঁসখণ্ড নিক্ষেপ ও কথিরধারা বর্ষণ করিয়াছে। উহ্াদিগকে 

আমার সঙ্কপ্পের এইরূপ ব্যাধাত.ও যজ্ঞ ন্ট করিতে 

দেখিয়া আমি তথা হইতে নিক্ষাস্ত হইয়াছি। হাঁ! এই 

কার্ধ্যে আমার যখেশচিত পরিশ্রম হইয়াছে, কিন্ত, এক্ষণে, 

তাহার বিদ্ব দেখিয়া অতিশয় ভগ্মোৎসীহ হইতেছি। এই যজ্ঞ 
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সাদনকাঁলে কাছাকেও অভিশাপ প্রদান করা কর্তব্য নহে, 

এই কাঁরণে আমি এ ছুই রাক্ষসের উপর রোঁষ প্রকাশ করি 

নাই । এক্ষণে প্রীর্ঘনা এই যে, আপনি কাকপক্ষথারী মহাবীর 

রামচক্দ্রকে আমীর হস্তে সমর্পণ ককন 1 ইনি আমার প্রযত্তে 

রক্ষিত হইয়! স্বীয় দিব্য তেজঃ-প্রভখবে এ সমস্ত যজ্ঞ-বিপ্নকর 

নিশীচরগণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন? মহারাজ! 

ধাহাতে রাম ত্রিলেকে প্রখ্যাত হইতে পারিবেন, আমা হইতে 

ইস্থীর সেই শ্রেয় লাভ হইবে ।. আপনি ইহ্থীর নিমিত ভীতু, 

হইবেন না। মারীচ ও সুবাু ইস্ীর সহিত রণস্থলে কখনই 

ভিঠিতে পারিবে না | উহ্থারা বলদর্পে মৃত্যুপাশের বশীভূত 

হইয়াছে ! রীম বিনা এ দুরখচীরদিগকে বিনাশ করিতে 

আর কাহারই সাধ্য নাই । আমি কহিতেছি, তাহারা কোন 

অংশেই রামের বল-বীর্ষে পর্য্যাপ্ত নহে । আমি নিশ্চয়ই 

কহিতেছি, এ ছুই নিশাচর রাঁম-শরে সমরে শয়ন করিবে । 

আমি এবৎ মহর্ষি বশিষ্ঠ ও অন্যান্য ভাঁপস আমরা সকলেই 

 সত্য-পরীক্রম রামকে বিলক্ষণ জানি । এক্ষণে বশিষ্ঠ-প্রভৃতি 

মন্ত্রিগণ যদি এ বিষয়ে সগ্মত হন এবং ইহলোকে যদি আপ- 

নর ধর্মলাভ ও অক্ষয় যশেোলাভের অভিলাষ থাঁকে, তাহা! 

হইলে রাঁজীবলেশচন রামকে আমার হস্তে সমর্পণ কৰুন । 

আমি রামচত্্রকে স্বকার্ধ্য সাধনীর্থ প্রীর্ঘনা করিতেছি বাল্য- 



৮৮ রামায়ণ। 

কাল অতীত হইয়াছে বলিয়া! রামেরও পিতা মাতীর প্রতি 

আার তাঁদৃশ আসক্তি নাই । অতএব এক্ষণে ইহীকে যজ্ঞের দশ 

রাত্রির নিমিত্ত আমার নহিত প্রেরণ ককন। যাহাতে আমার ' 

এই যজ্ঞকাঁল অতীত না হয়, আপনি তাহাই ককন। 

মহারাজ ! শৌকাকুল হইবেন না| আপনার মঙ্গল হইবে । 

মহাতেজা মহামতি বিশ্বীমিত্র এই রূপ ধর্থার্থ সঙ্গত বাক্য 

প্রয়োগ করিয়া মৌনাবলম্বন করিলেন । 

রাজা দশরথ মহর্ষি বিশ্বীমিত্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া 

শৌকাকুলিত চিত্তে কম্পিতকলেবরে বিমোহিত হইলেন'। 

পরে সংজ্ঞালাভ পূর্বক গীত্রোথান করিয়া ভয়ে য্পরো- 

নাস্তি বিষ হইলেন | 



বি” সর্গ। 

-১/১৬- 

মহীপাল দশরথ মহর্ষি বিশ্বীমিত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া 

মুহ্র্ভকাল যেন হুতজ্বীন হুইয়াছিলেন ; ত্পরে চেতনা 

লাঁত করিয়া তীহখকে কহিলেন, তপৌধন ! এক্ষণে পছ্ঘ- 

পলাশলোঁচন রামের বয়ঃক্রম প্রীয় ষোনড়শ-বৎসর $ রক্ষণ, 

সের সহিত যুদ্ধ করা ইহীীর লাধ্যায়ত নহে । আমি এই 

আক্ষেণহিদী সেনার অধীশ্বর | এই সেনা সমভিব্যাহণারে গমন 

করিয়া! আমিই নিশীচর গণের সহিত সংগ্রাম করিব । আর এই 

সমস্ত অন্ত্রবিশশরদ মহাঁবল পরশক্রীস্ত বীর আমার ভূত্য | 

রাক্ষসদিগের সহিত যৃদ্ধ করিতে ইহীরাঁও সম্যক সমর্থ হইবে । 

অতএব অশপনি রামকে লইয়া যাইবেন না! আমি স্বয়ং 

শরখসন ধারণ পূর্বক আপনার যজ্ঞ রক্ষা করিব এবহৎ যতক্ষণ 

দেহে প্রাণ থাঁকিবে ততক্ষণ রাঁক্ষন গণের সহিত যুদ্ধ করিব! 

আমি গ্রমন করিলে আপনার যজ্ঞও নির্বিক্নে সম্পন্ন হইবে ! 

অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। রাম নিতাস্ত 

বালক অক্কতবিষ্ত অন্ত্রশিক্ষা য় ও যুদ্ধে আও ইহীর পটুতা 

জন্মে বাই এবং ইনি বিপক্ষের বলাবল ধিচারেও সমর্থ নছেন । 



৯৩ রামায়ণ | 

বিশেষ রাক্ষসের! কুটযোরী, সুতরাং রাঁমকে কৌনমতেই তাহা- 

_ দিগের প্রতিদন্্ী হইবাঁর যোগ্য বৌথ হইতেছে না | হে তপোঁ- 

ধন ! রম ব্যতীত মুহ্ুর্তকাঁল প্রীণ ধারণ করাও আমার দু্ষর" 

হইবে | অতএব আপনি রামকে লইয়া যাইবেন না। যদি আপ- 

নার রামের জন্য এতই আগ্রহ হুইয়া থাকে, তাঁহা হইলে চত্ব- 

রক্সিনী সেনার সহিত আমাকেও সঙ্গে লউন। হেকুশিকনন্দন ! 

যন্টি সহত্র বৎসর আমার বয়ংক্রম হইয়াছে । আমি এই বয়সে 

অতিক্রেশে রাঁমকে পাঁইয়াছি। পুন্তরচতুষয়ের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ 

ধর্স-প্রধান রামেরই প্রতি আমার বিশেষ প্রীতি আছে র্ অর্ড* 

এব আপনি রমকে লইয়া যীইবেন না। হে তপৌধন ! সেই 

রাক্ষসেরা কে? কাহার পুত্র? তাঁহাদিগের আঁকার কি প্রকার 

এবৎ পরাক্রমই বা কিরূপ? আর কেইবা এ সকল রাক্ষসকে 

রক্ষা করিয়া থাকে? এব রম বা আমার সেনা অথবা আমি 

আমরা কি প্রকীরে সেই সমস্ত কপট-যোগ্ধাদিগের প্রতিকার 

করিতে সমর্থ হইব? উনারা বীর্ধ্যমদে উন্মত্ত ও ভু-ন্বভাব, 

আমি কি উপায়েই বা উহ্নাদিগের সহিত রণস্থলে অবস্থান 

করিব? এক্ষণে আপনি এই সকল নির্দেশ করিয়া দেনা, 

মহর্ষি বিশ্বাঁমিত্র দশরথের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 

কহিলেন, মহারাজ !.আমরা শুনিয়াছি' 'রাবপ নীমে পুলজ্ত্য- 

 বংশাপ্রহত যহাবল মহাঁবীরধ্য এক রাক্ষস আছে | সেই রাৰ- 



বাঁলকাগড। ৯১ 

প পিভামঙ্থ ব্রহ্মার নিকট বর লাভ করিয়া বনুসখ্য রখক্ষসের 

সহিত ভ্রিলোককে অতিশয় পীড়ন করিতেছে । সে মহর্ষি 

বিশ্রবার পুত্র এবং বক্ষরশজ কুবেরের ভ্রাতা | শুনিলাম সে 

স্বয়ং অবজ্ঞ! করিয়া যজ্জের বিষ্ব সম্পদলে অগমন করিবে না, 

'মারীচ ও বা নামে ছুই দুর্দস্ত রাক্ষস তাহারই লিয়োগে 

আমাদিগের যজ্ঞ নষ্ট করিতে অসিবে | 

ভখন রাজী দশরথ মহর্ষি বিশ্বীমিত্রেকর এই রূপ বাক্য শ্রবণ 

করিয়া কহিলেন, ভপেধধন ! আমি সেই দুর রখবণের, 

স সত বুদ্ধ করিতে পীরিবনা। আমি নিতান্ত মন্দভাগ্য। 

এক্ষণে-আমার পুত্র রামের প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন | আপ- 
নিই আমর পরম দেবভা ও গুক ॥ হে কৌশিক ! সেই রখক্ষ- 

সাধিনাঁথ রাঁবণের শক্তি অতি অদ্ভুত । মন্ুষ্যের কথা দূরে 

থাক, দেব দানব বক্ষ গন্ধর্ব পভগ ও পন্নগেরাও তাহার 
পরাঞ্রম. সহ্য করিতে পারে না। রাবণ রণক্ষেত্রে অভি বল- 

. িদিগেরও বলক্ষয় করিয়া থাকে । সুতরাং তাহার বা 

৬. রঃ লান্যদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে আমার কদাঁচই 

নয আর আপনি সইর্সন্যই হউন বা আমার 

তনয়গপক্র সঙ্গে লউন, উহার সহিত সংগ্রামে কখনই 
জিতে পী্লিরে না । দেবতার ন্যা়শ্রিযদর্শন রাম একে ত 

রালক, নে (লে আজিও যুদ্ধের কিছুই জানে না, হতরা 



৯২ রামায়ণ । 

আমি তাঁহাকে কোন্ সাহসে আপনীর হস্তে সমর্পণ করিব। 

সুন্দ ও উপন্থন্দের পুজ্ মারীচ ও সুবানু কালীত্তক যমের, 

ন্যায় অতিশয় করালদর্শন, ভাঁহারাই আপনার যজ্ঞ নষ্ট 

করিবে ; সুতরঁৎ আমি বামকে কৌনমতেই আপনার হস্তে 

দিতে পারি না । বরৎ বলেন ত আমি সবান্ধবে স্বয়ং গিয়া এ 

ছুই মহাঁবল পরাক্রম রাক্ষসের অন্যতরের সহিত যুদ্ধ করিয়া 

আসি অন্যথা, আমর! সকলেই অনুনয় পূর্বক আপনাকে . 

কহিতেছি, আপনি রামের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ ককন 

রাঁজা দশরথ বিশ্বীমিত্রকে এই রূপে হতাশ করিলে তিনি 

হুড কুভীশনের ন্যায় ক্রোধতরে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিলেন। 

থে 



একবি”শ সগ! 

সা (88০ 

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মহীপাঁল দশরথের এইরূপ স্মেহগদুগদ 
বাক্য শ্রবণগোচর করিয়া কোপীকুলিত চিত্তে কহিতে লাশি- 

লেন, মহীরাঁজ ! তুমি প্রথমে আমার প্রার্থনা পুরণ করিক্রে 

বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছিলে, এক্ষণে তদ্বিষয়ে পরাঁঙ্মুখ 

হইভেছ । ফলতঃ এইরূপ ব্যবহার রঘুবৎশীয়দিগের অনুরূপ 

হইতেছে না। তোমার এই অত্যাচারে নিশ্চয়ই এই বংশ 

ধ্বংস হইবে! এক্ষণে যদি এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ ও কুলক্ষয় 

তোমার অভিমত হয় ত বল, আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই 

আর তুমি আমাঁকে বঞ্চনা করিয়া নুছদ্টীণের সহিত হুখে কাঁল- 

হরণ কর । 

এইরূপে কুশিকতনয় বিশ্বাঁমিুত্রর ক্রোধবেগ উদ্বেল হইলে 

সমগ্র ধরাতল বিচলিত হুইয়া উঠিল । দেবগণেরও 'অস্তরে 

ভয়সঞ্ধার হইতে লাগিল । তখন সুধীর বশিষ্ঠ ত্রিলোঁক একাস্ত 

আঁকুল দেখিয়া দশরথকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহণরাঁজ ! 

আপনি দ্বিতীয় ধর্মের ন্যায় ঈশ্ষ্মীকু বংশে জন্ম গ্রহণ করি- 



৯৪ রামায়ণ । 

যলাছেন | আপনি অতি ধীর ও ব্রতপরায়ণ। ধর্ম পরিত্যাগ 

করা আপন সদৃশ লেকের কর্তব্য নহে । দেখুন, আপনাকে 

ধর্মশীল বলিয়! লোকে সর্ধত্র ঘোষণা করিয়া থাকো এক্ষণে 

প্রতিজ্ঞা রক্ষা ককন। অধর্ম-ভাঁর বহন করা আপনার উচিত 

হইতেছে না । যদি আপনি অঙ্গীকীর করিয়া! পীলন না করেনঃ 

নিশ্চয়ই আপনার ইঞ্টীপুর্ত বিন হইবে । মহারাজ ! রাম 

অস্ত্র শিক্ষা ককন আর নাই ককন, হুতীশন যেমন অমৃতের 

বিশ্বামিত্র সেইরূপ রামের রক্ষক হইলে রাক্ষসেরা কদাঁচই 

তাহার বীর্ধ্য সা করিভে পাঁরিবে না । অতএব রাঁমকে প্রেরণ 

কন । রাম মুর্তিমীন ধর্মের ন্যায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া 

ছেন | তিনি সর্বাপেক্ষা বলবীন্, সর্ধাঁপেক্ষা বিদ্বান, ভপস্যার 

আশশ্রয় ও অন্ত্রজ্ঞ ! এই চরাচর জগতের মধ্যে কোন ব্যক্ষিই 

উহীকে জানে না এবং কোন কালে কেহ জানিতেও পারিবে 

না। দেবতা খষি রাক্ষস গন্ধর্ঝ যক্ষ কিম্নর ও উরগেরাও 

উহাকে জ্বাত হইতে পীরে নই । আর এই যে মহর্ষিঞ্ষে 

দেখিতেছেন, ইনিও সামান্য নহেন। পুর্ষে যখন এই কুশিক- 

নন্দন রাঁজ্য শাসন করিতেন, তৎকাঁলে ভগবান শৃলপাণি 

ইছণকে কতকগুলি অস্ত্র প্রদান করেন। এ সমস্ত অস্ত কশী- 

শ্বের পুত্র এবং প্রজাপতি দক্ষের কন্যা জয়া ও সুপ্রভার * 

গর্ভসমভূত | পূর্বে জয়া বর লাঁভ করিয়া অনুর সৈন্য সংহারার্ধ: 



বালকাগড | ৯৫ 

অদৃশ্যরূপ পঞ্চাশত এবং সুপ্রভীও সংহার নামে উত্কষ্ট 

পঞ্চধশত অস্ত্র প্রসব করেন । এ সকল অন্ত্রের আকার নানী- 

প্রকার! উহারা নিতাস্ত দুঃসহ মহাবীর্ষ্য দীপ্তিশীল ও 

বিজয়প্রদ এবং উহ্াদের শক্তির পরিচ্ছেদ করা যায়না । 

এই কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র সেই সমস্ত অস্ত্র শল্ল সমগ্র জ্ঞাত 

আছেন । ইনি অপূর্ধ অস্ত্র বিষ্ঠা বিশেষের সৃষ্টি করিতে 

পারেন । ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান ইহার কিছুই অবিদিত 

নাই ] মহণরাঁজ ! এই ধর্মপরায়ণ মহাষশ] মহ্র্ষর প্রভাব 

এই রূপই জীনিধেন ! অতএব আপনি ইহইশর সমভিব্যাহারে 

রাঁমচন্দ্রকে প্রেরণ করিতে কিছুমাত্র সংকোঁচ করিবেন না 

ত্রয়ং বিশ্বামিত্রই সেই নিশাঁচরগণকে বিনাশ করিতে পারেন, 

কেবল রামের ছিভার্থই আপনার নিকট আসিয়া রামকে 

প্রীর্ধনা করিতেছেন । 

বশিষ্ঠদেব এই পপ কছিলে মহীপাল দশরথ যৎ্পরো- 

নবস্তি আনন্দিত হইলেন 1 অভঃপর বিশ্বামিত্রের সহিত রামকে 

প্রেরণ করিতে স্ীহার আর কিছুমখুরে আশঙ্কা হইলনা 

১০ শী শিপ ০ পাশা সপে ্ 
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অনস্তর রাজা দশরথ হাফীত্বঃকরণে লক্ষ্মণের সহিত 

রামকে আন্বীন করিলেন । জননী কৌশল্যা ও স্বয়ং রাজা) 

রামের মঙ্গলাঁচরণ করিতে লাগিলেন। পুরোহিত বশিষ্ঠও 

মঙ্গলসচক মন্ত্র পাঠে প্রবৃত্ব হইলেন? এই রূপে মঙ্গলচরণ | 

সম্পন্ন হইলে দশরথ রাঁমচক্দ্রের মস্তক আতর করিয়া ও্রীতমনে 

উহাকে বিশ্বীমিত্রের হস্তে সমর্পণ করিলেন । ধুলি-সম্পর্ক-শুন্য 

সুখল্পর্শ সমীরণ রাঁজীবলোচন রাঁমচন্দ্রকে বিশ্বামিত্রের অনু- 

গ্মনে প্রবৃত্ত দেখিয়া মৃদ্মন্দ ভাবে বহিতে লাগিল । নভো- 

মণ্ডলে ছুন্দ্রভি ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ$টি আরস্ত হইল । অযোধ্যার 

চারি দিকে শঙ্ নাদ হইতে লাগিল | বিশ্বামিত্র অগ্রে অগ্রে- 

চলিলেন | তীহাী'র পশ্চৎ পশ্চাঁ রাম তৎপশ্চাৎ কাঁকপক্ষ- 

ধারী লক্ষ্মণ গমন করিতে লাগিলেন । এই ছুই সুকুমীর কলে- 

বর রাঁজকুমীরের শরাঁসন তুঁণীর অঙ্গলিত্রীণ ও খড়ী অপূর্ব 

শোভা পাইতে লাগিল | ইসরা যখন ত্রিশীর্ষ উরগের রর 

বিশ্বীমিত্রের অনুসরণ করেন, তৎ্কাঁলে বৌধ হইল যেন, অস্থি 

নীতনয় যুগল পিতামহ ত্রন্মার এবং কার্তিকের ও হশাখ' 
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অচিন্ত্যস্বভীব দেবাদিদেব করের অনুগমন করিতেছেন | 

ফলতঃ ইহীদিগের গমনকালে দশ দিকে অনির্চনীয় এক 

শোঁভার আবির্ভীৰ হইল । | 

মহর্ষি বিশ্বীমিত্র রাজধানী অযোধ্যা হইতে অর্ধযোৌজ- 

নেরও অধিক পথ অতিক্রম করিয়া সরযুর দক্ষিণ তীরে “রাম' 

এই মধুর নাম উচ্চারণ পুর্বক কহিলেন, বস ! তুমি এই নদীর 

জল লইয়া আচমন কর। এক্ষণে কালাতিপাঁত করা আর 

কর্তব্য নহে! আমি ভোঁমীকে বলা ও অতিবলা নামক মস্ত 

প্রদান করিতেছি! এ মন্ত্রপ্রভীবে বহু পর্য্যটনেও শাস্তি, 

জ্বর ও রূপের কিছুমীত্র ব্যতিক্রম হইবে না। নিদ্রিত বা 

কার্য্যাস্তর প্রসঙ্গে অসাবধাঁন থাঁকিলেও উহার প্রভাবে রাক্ষ- 

সেরা পরাভব করিভে পারিবে না? বৎস! এইমন্ত্র জপ 

'করিলে এই পৃথিবীতে--কেবল এই পৃথিবীতে নহে, ভ্রিলোক- 

মধ্যেও তোমার তুল্য বলবান্ দৃষ্টিগোচর হইবে না । কি 
সৌভাগ্য কি দাক্ষিণ্য কি তত্বজ্ঞীন কি সুন্বঘণর্ধবোধ কোন 

বিৰয়ে কেহই তোমার সমকক্ষ হইতে পারিবে না। ইহণরই 

বলে তোমার ন্যায় আর কেহই বাদীর প্রতি প্রক্কত প্রতুযু- 

তর প্রয়োগে সমর্থ হইবে না! এই বলা ও অতিবলা নারী 

ছইটী বিদ্যা সকল জ্ঞানের প্রকৃতি এই বিদ্যাবলে সর্ক- 

বিষয়ে তুমি সকলকেই অভিক্রম করিতে পারিবে! ক্ষুৎপি- 

: রহ 0 একি দি 



৯৮ রামায়ণ । 

পাঁসা তোমাকে কদাঁচই ক্রেশ প্রদানে সক্ত হইবে না এবং 

ইহা দ্বারা এই পৃথিবীতে তোমার বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ 

হইবে। এই অতুল-প্রভাব-সম্পন্থা ছুইটী বিদ্যা পিতামহ 
ব্রশ্ষীর কন্যা । আমি তোমাকে এই বিদ্যা প্রদানের বাঁসনা 

করিয়ীছি। তুমিই বিদ্যা দানের যোগ্য পীত্র। তৌমার শরীরে 

বিস্তর গুণ আছে যথার্থ, তথাচ তুমি যদি নিয়ম পূর্বক এই 

দুইটী বিদ্যা অভ্যস্ত করিয়া রাঁখ, তাহা হইলে ইহা দ্বারা 

সমধিক ফল দর্শিতে পারিবে 1 | | 

অন্তর ভীমবিক্রম রাম হাঁস্যমুখে আচমন পূর্বক পবিত্র 

. হইয়া বিশ্বীমিত্র হইতে বলা ও অভিবলা নানী ঢুইটী বিদ্যা 

গ্রহণ করিলেন । তিনি এ ছুই বিদ্যা গ্রহণ করিয়া শরৎকাঁলীন 

হুর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । | 

ক্রমশঃ রজনী উপস্থিত ! তথন রাম গুকফদেব বিশ্বামিজের 

প্রতি শিষ্যোচিত কার্য সকল সংসাঁধম করিলেন। পঙ়্ে 

করিতে লাগিলেন। রুম ও লক্ষণ আপমাদিগের একা 
অযোগ্য তৃণশব্যা আশ্রয় করিয়াছিলেন, কিন্ত বর্ষ বিশ্ব 

মিত্রের মধুর আলাচপ তাহাদিগকে তঙ্গিবন্কন কিছুমাত্র ক 

অনুভব করিতে হইল না। বিভীবরীও 'প্রভাত হইল ঃ 
হজ রার 

ং 
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রজনী প্রভীত হইলে মহর্ষি বিশ্বীমিত্র রামচন্দ্রকে কহি- 

'লেন, বস! প্রীতঃসন্ধ্যার বেলা উপস্থিত, গাত্রোণধীন কর । 

| এক্ষণে শোৌঁচ ক্রিয়া সম্পাদন ও ধ্যখনশদ্ি করিতে হইবে । 

রাম মহর্ষি বিশ্বীমিত্রের মধুর আন্বানে লক্ষণের সহিত 
পর্ণশয্যা হইভে গাত্রোখান করিলেন এবং স্নান অর্থ দান ও 

সাবিত্রী জপ সমাপন পূর্বক তপোঁধন বিশ্বািত্রকে অভিবাদন 
ফি প্রহ্নউমনে তীহীর সম্মখে দণ্ডায়মীন হইলেন । তিনিও 

'ভাহাদিগকে লইয়া গমন করিতে লাগিলেন । মহাবীর্্য রাঁজ- 

কুমার রাম ও লক্ষ্মণ গমন করিতে করিতে দেখিলেন, এক- 

স্থলে ত্রিপখবাছিনী জাঙ্ুবী সরফূর সুহিত মিলিত হইয়াছেন । 

এই গঙ্গীসরযুর শুভ সঙ্গমে একটি পবিত্র আশ্রম আছে। এ 

আশ্রমে প্ষিগণ বনু সহআ বৎসর. তপস্য। করিতেছেন । 

তাহারা উভয়ে এই রমণীয় আশ্রমপদ অবলোকন পূর্বক যৎ- 

'পরোনান্তি প্রীত হইয়া 'মহাত্মা বিশ্বামিত্রকে কছিলেন, ভগ- 

বন! এই পবিত্র আশ্রমটি কাহার এবং কেই বা এই স্থানে 
(৯৩) 
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বাঁ করিতেছেন? আপনি বলুন, ইহা শুনিতে আমাদিশের 

একীস্ত কৌতুহল হইতেছে! ৃ্ 

তখন বিশ্বামিত্র ঈষৎ হাস্য করিয়া! কহিলেন, রাম ! এইটি 

বহার আশ্রম ছিল, আমি কহিতেছি, শ্রবণ কর। লোকে 

ধহণকে কাম বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাঁকে, পুর্বে সেই অনঙ্গ- 

দেব মুর্তিনান্ ছিলেন । তীহারই এই আশ্রম । একদা কৈলীস- 

নাথ শিব সমাঁধিভঙ্গ করিয়া দেবগণের সহিত বিলীস-স্থানে। 

গমন করিতেছিলেন, ইত্যবসরে এ নির্বোধ কন্দর্প তাহা 

 চিত্তবিকীর উৎপাদন করেন? এই অপরাঁধে মহাত্মা কত্ত 

রোঁধ-কলুষিত লোচনে হুস্কার পরিত্যাগ পূর্বক তাঁহার প্রতি 

দৃ্ধিপাত করিয়াছিলেন । তাহার দৃফিপাতমাত্র কন্দর্পের অঙ্গ 

প্রত্যঙ্গ সমুদায় স্থলিত ও ভল্মীভূত হইয়া যাঁয়। তদবধি 

কন্দর্প অনঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ হছন। রাম! এই স্থানে কাম 

অঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এই নিমিত্ত এই প্রদেশের নাম 

অঙ্গ দেশ হইয়াছে । এই সমস্ত আশ্রমস্থ র্পরায়ণ মুনি 

পূর্ব-পুকষ-পরম্পরা-ক্রমে'তীহারই শিষ্য । ইইবরা নিক্পপ । 

বৎস! অদ্য আমরা এই গঙ্গীসরযু-সঙ্গমে . রজনী যাঁপন 

করিয়া কল্য পার হুইয়া বাইব! আইস, এক্ষণে আমরা স্থান 

জপ ও হোম সমাপন পূর্বক পবিত্র হইয়া এই পৃধ্যাশ্রদে 

প্রবেশ করি। এই স্থানে বাস করা আমাদিগের শ্রেয় হই 
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তেছে। এই খানে থাঁকিলে আমর! পরয় সুখে নিশা যাপন 

করিতে পীরিব | 

বিশ্বীমিত্র রামকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে তপৌ- 

বনবাসী তাপসের তপোৌবললন্ধ দিব্য জ্ঞান প্রভবে তাহা- 

দিগকে আগত জানিয়া অতিশয় হ্ৃষ্ট ও সন্ভষ্ট হইলেন এবৎ 

অবিলম্বে তাঁহাদের সন্নিহিত হইয়া অর্থযাদ দ্বারা সর্ধাস্্রে 

কুশিকনন্দন বিশ্বামিত্রের অতিথি-সৎ্কাঁর করিয়া পশ্চাৎ 

রাম ও লক্গ্মণের যথোচিত আঁতিথ্য করিলেন । অনস্তর 

তাহারা উহ্নশদের নিকট প্রতিপুজা লাভ করিয়া নাঁনা কথা- 

প্রসঙ্গে মনোরগ্জীন করিতে লাগিলেন । 

ক্রমশঃ দিবা অবসান হুইয়! আলিল | তখন সকলে অনন্য- 

মনে বথাবিধানে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিলেন । তৎপরে শয়ন- 

কাল উপস্থিত হইলে আশ্রমস্থ খবিরা বিশ্বীমিত্র প্রভৃতি 

| সকলকে বিশ্রাম-স্থানে লইয়া গেলেন | বিশ্বাঁমিত্রও সেই 

সকল ব্রতপরায়ণ খধিদিগের সছিত পরম সুখে সেই সর্ধ- 

কামপ্রদ আশ্রমপদে বাস করিয়া অতি মনোহর কথায় প্রিয়- 

দর্শন রাম ও লক্গম্ণকে আনন্দিত করিতে লাগিলেন ! 



চতুর্বি”শ সর্গ! 

অনস্তর রাত্রি প্রভীত হইলে মহর্ষি বিশ্বামিত্র আন্ত 

ক্রিয়া সমাপন করিলেন এবং রাম ও লক্ষণকে অনুবর্ভী 

করিয়া গঙ্গাতীরে উপস্থিত হইলেন । তিনি গঙ্গীতীরে উপ- 

স্থিত হইলে আশ্রমবাসী খবিরা একখানি উৎ্ক্ষ্ট তরণী আন- 

য়ন করাইয়া তাঁহাকে কহিলেন, তপোধন ! আপনি এই 

রাঁজকুষখরদিগকে সঙ্গে লইয়া নৌকাঁয় অরোহণ কৰুন । আর 

বিলম্ব করিবেন না। এক্ষণে গঙ্গা পার হ্ইয়া নির্কিক্ে চ্গিয় 

যাঁউন | | 

বিশ্বামিত্র খষিগণের বাক্যে সম্মত হইলেন এবং 'ভীহাঁদিগবে 

সমুচিত সম্মান করিয়া রাম ও লক্বমণের সহিত তরণীযোগে 

সেই সাগরগাঁমিনী গঙ্গা পার হইতে লাগিলেন । নৌকা যখ, 

নদীর জলরাশি ভেদ করিয়া চলিল, তখন উহার ভরঙগ-সঙ্ক 

পরিবন্ধিত একটি তুমুল ধ্বনি শ্রুতিগৌচর হইডে লাগিল 

ক্রমশঃ তাহারা গঙ্গার মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেম। তখন রা! 

লক্ষণের সহিত এই শব্দের কারণ জানিতে অত্যস্ত উল 
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হইয়া মহর্ষিকে কহিলেন, ভগবন্ ! এই যে তরণী সুরতরঙ্গিণীর 

তরঙ্গ-রাশি নিপীড়িত করিয়া চলিয়াছে, তাহণরই কি এই 

তুমুল শব্দ? ধর্মাত্মা মহর্ষি রামের এই রূপ কৌত্ৃহল-পুর্ণ 

বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস ! সর্ধবলোক-পিতামহ ব্রহ্মা 

কৈলাস পর্বতে মন দ্বারা একটি উৎকৃষ্ট সরোবর সৃষ্টি করিয়া 

ছিলেন। তীহার মানস জুটি বলিয়া উহার নম মানস 

সরোবর হইয়াছে । যে নদী অধযৌধ্যবভিসুখে প্রবাহিত হুই- 

তেছে"এই মাঁনস সরোবর হইতে নিঃসৃত হওয়াঁতেই উহার 

নাম সরয়ু হইয়াছে । রাম! সরযূরই এই কল্লোল শব্দ? এই 

স্থলে সরযূ গঙ্গার সহিত সমাগত হইতেছে । দেখ, নৌকার 

আগমন-বেগে গঙ্গা ও সরযুর জল ক্ষুভিত হইয়াছে, অন্তএব 

এক্ষণে তুমি মনঃ সমাধান পূর্বক এ ছুই নদীকে প্রণাম কর। 

অনস্তর ধার্শিক রাম ও লক্ষ্মণ এ দুই নদীকে প্রণীম 

করিয়া উহ্ণদের দক্ষিণ তীর দিয়া দ্রতপদে গমন করিতে 

লাশিলেন । গমনকাঁলে জনসপ্ধীরশৃন্য অতি ভীষণ এক অরণ্য 

রামের নেত্রপথে নিপত্তিত হুইল । তখন তিনি বিশ্বামিত্রকে 

সম্বোধন পুর্যক কহিলেন, তপোৌধন ! এই বন কি ছুর্শম ! 

ইহা নিরস্তর বিল্লীরবে পরিপূর্ণ, ভীষণ-স্বীপদ-কুলে সমাকীর্ণ 
রহিয়ীছে । এই কাঁননের মধ্যে নানীপ্রকীর বিহঙ্গ ভয়ঙহকর 

স্বরে অনবরত চীৎকার করিতেছে । সিংহ ব্যাড বরা ও 



১০৪ রামায়ণ । 

হস্তী সকল ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছে । ধব, অশ্ব, কর্ণ, ককুভ, 

বিল, তিন্দুক পাটল ও বদরী প্রভৃতি তকরাঁজি চারি দিকে 

বিরাজিত আছে। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, এই ভীষণ বনটি 

কাহার? 

বিশ্বামিত্র কহিলেন, বস! এই ভয়ঙ্কর অরণ্য যে অধি- 

কার করিয়৷ রহিয়াছে, আমি কহিতেছি শ্রবণ রূুর | বনু দ্বিবস 

হইল এই স্থানে মলদ ও করূষ নাঘে দেবনির্শিত অতিসমৃদ্ধ- 

দুইটি জনপদ ছিল। পূর্বে সুররাজ ইন্জর রৃত্রবধ-কাঁলে ক্ষুধিত 

মলদিগ্ধ ও ব্রন্মহত্য পাঁপে লিপ্ত হইয়াছিলেন | তদ্দর্শনে বন 

প্রভৃতি দেবতা ও খবিগ গঙ্গাজল-পুর্ণ কলশ ঘ্বারা ীহাঁকে 

স্নান করাইলে তহীর কলেবর হইতে মল প্রক্ষালিত হয়। 

অনন্তর তীহাঁরা এই ভূভীগে ইন্দ্রের সেই শরীরজ মল ও 

কাঁরষ (ক্ষুধা) দান করিয়া অতিশয় সন্তোষ লাভ করেন | 

তাবখি ইজ্জও নির্মল এবং ক্ষুধাশৃন্য হইয়া পূর্ব বিশুষ্ক 
হন। তৎ্পরে তিনি এই ভূভাঁগের উপর যৎপরোনাস্তি 

তি লাভ করিয়া কহিলেন, যে যখন এই প্রদেশ আমার 

শরীরের 'মল ধারণ করিল তখন ইহা মল ও কর নামে 

অভিপ্রব্দ্ধ ছুইটি 'জনপদ বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবে। দেবগণ, | 

ইন্রকে এইরূপ বর.দান করিতে দেখিয়া তহাকে বারবার 
সাধুবাদ দিতে লাগিলেন । বৎস! বহুদিন অবধি এই মলদ ও 
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করূষ ধনধীন্য-সম্পন্ন অতি সমৃদ্ধ জনপদ ছিল। তৎপরে 

কিয়ৎকাল অতীত হইলে তাঁড়কা নখঙ্মী কামরূপিনী দুষ্টচা- 

রিনী এক বক্ষী এই জনপদ বিনষ্ট করে! এ তাঁড়কা সুন্দের 

ভার্য্যা ॥ সে স্বয়ং সহস্র হস্তীর বল ধারণ করিতেছে । ইহ্াঁর 

পুত্রের নাম মারীচ। এই মারীচের বাহু যুগল বর্তলাঁকাঁর 

মস্তক সুপ্রশস্ত আসাদেশ বিশাল ও শরীর সুদীর্ঘ । এই 

বিকট-দর্শন রাক্ষল সততই প্রজণগণের মনে ভয়োৎপীঁদন 

করিয়া থাফে। এক্ষণে তাঁড়কা অর্থযৌজনেরও কিছু অধিক 

দূরে পথরোথ করিয়া অবস্থান করিতেছে । আমাদিগকে সেই 

তাঁড়কাঁর বন দিয়া গমন করিতে হইবে । অতএব তুমি স্বীয় 

ভুজবলে. এ রাক্ষসীকে বিনাঁশ করিও | আমার নিদেশে এই 

অরণ্যপ্রদেশ পুনরায় তোমাকে নিষ্ষণ্টক করিতে হুইবে। 

তাঁড়কা বাস করিতেছে বলিয়া এই স্থানে কেহই আর সাহস 

করিয়া আসিতে পীরে না। এ ঘোরদর্শনা নিশীচরী এই বন 

উৎসঙ্ন করিতেছে। অদ্যাপি ক্ষান্ত হইতেছে না। উহাকে 

নিবারণ করিতে পীরে. এমনও অশর কেহ নাই। বৎস! ফে 

কারণে এই অরণ্য এই রূপ ভয়ঙ্কর হইয়াছে এই আমি তাহা 

কীর্তন করিলাম। | 

প্র পপাশিলা পপি পপ পাপ স্পা 
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শট € (8)6৫৮ 

পুকষৌত্তম রাঁম অমিত প্রভাব মহর্ষি বিশ্বীমিত্রের বাক্য 

শ্রবণ করিয়া! কহিলেন, ভগবন
্ ! শুনিয়াছি, বক্ষদিগের শৌঁর্্য 

বীর্য্য অতি যহ্সীমীন্য” সুতরাৎ সেই অবলা কি রূপে সহজ. 

হন্তীর বল ধারণ করিতেছে ? 

বিশ্বধমিত্র রামের এইরূপ প্রন্ম শুনিয়া তীহীকে মধুর 

বাক্যে পুলকিত করত কহিলেন, বস! ভীড়ক। যে. কারণে 

এইরূপ বল লাভ করিয়ণছে,
 তাহা শবণ কর ৷ পুর্বে সুকেতু 

নমে এক মহাঁবল পরবক্রীস্ত যক্ষ ছিল ২ সে এক সময়ে 

সম্তান-কামনায় সদণচার অবলঙ্নপ
ুর্বক অপি কঠোর তপন, 

নুঙ্জীন করে । সর্ঘলেশক-পিভামহ 
ত্রশ্ধা এ তপস্থাঁয় প্রীত 

ও প্রসন্ন হইয়া তাহীকে তীকা নামে, 
এক কন্যার প্রদান 

সহত্র হস্তীর বল (যাঁজনা করিয়া দেন । কিন্ত অন্
ধ তব গে 

 এলৌক-পীড়া পরিহারারথ সুকেতুর পুক্তত্রীর্ঘনা পূর্ণ করেম, 
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অনস্তর তীড়কা বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যুবতী ও 

রূপবত্তী হইলে সুকেতু তাঁহাকে জন্ত-নন্দন হুন্দের হস্তে সমর্পণ 

করে। কিয়ৎ কাল অতীত হইলে এ তীড়কাঁর গর্ভে মারীচ 

নীমে এক পুত্র জন্মে। বস! এই মারীচ শাঁপ প্রভাবে 

রাক্ষন হইয়াছিল । এক্ষণে যে কারণে ইহার এইরূপ রাঁক্ষসত্ত 

লাভ হয়, তাহাঁও' শ্রবণ কর । 

মহর্ষি অগস্ত্য কোন অপরাধে সুন্দকে বিনাশ করিলে 

তাড়কা। ও মারীচ ৈরনির্ধাতনে অভিলাষ করিয়াছিল । তাড়কা 

ক্রোধে তর্জজন গর্জন পূর্বক খধিকে ভক্ষণ করিবার নিমিত্ত 

মহাবেগে ধাবমান হইল। তখন ভগবান আগস্ত্য জকেতু- 

সুতাকে এই রূপে আগমন" করিতে দেখিয়া মারীচকে কহি- 

লেন, রে ছু! তুই আমার অভিশণপে রাক্ষস হইয়া থাঁক। 

তিনি মারীচকে এইরূপ কহিয়া রোষকষায়িতলোচনে 

তাঁড়কীকেও কহিলেন, যক্ষি ! তুই বিকৃতবেশে বিকটাঁস্যে 

মনুষ্য-তক্ষণে অভিলাঁধী হুইয়াঁছিদু, অভএব অবিলম্বে এই 

যক্ষীরূপ' পরিত্যাগ করিয়া দাঁকণ রাঁক্ষসীরূপ ধারণ কর। 

বস! এক্ষণে সেই তাড়কা আ?স্ত্য-শাপে জাতক্রোধ হইয়। 

অগান্ত্যেরই এই পবিত্র আশ্রম উৎ্দন্ন করিতেছে ! তুমি 

গো-ত্রাঙ্মষণের ছিতের নিমিত্ত এই ছুূর্বৃপ্তীকে বিনাশ কর। 

ভ্রিলোক মধ্যে তোর ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিই এই শাঁপগ্রস্তা 
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রাক্ষপীকে বিনাশ করিতে সাহসী হইবে না। হে পুকষৌ- 

তম! জ্্রীবধ করিতে হইবে বলিয়া কিছুমীত্র গা করিও না। 

দেখ, চাঁতুবর্ণের হিতের নিমিত্ত রাঁজপুত্রের ইহা কর্তৃব্যই হই- 

তেছে ৷ যিনি লৌক-রক্ষাঁর ভার গ্রহণ করিয়াছেন, গ্রজাবর্থকে 

নির্ধিয়ে রীখিবার নিমিত্ত তীহাঁকে কিন্বশংস কি অনৃশংস 

কি পাপকর কি অযশক্ষর সকল প্রকার কাঁধ্যই করিতে হইবে । 

ধণহারা রাজ্যাথিকাঁরে নিযুক্ত হইয়াছেন, ইহাই তাহাঁদিগের 

সনশতন ধর্ম । অতএব তুমি অধর্মপরায়ণা তীড়কাঁকে বিনাশ 

কর। এ রাক্ষপীর হৃদয়ে ধর্মের লেশমাত্র নাই । এইরূপ 

' কিৎবদস্তী আছে যে, পুর্ধকাঁলে বিরোঁচন-সৃতা মন্থরা পৃথিবী 

বিনাশের সংকণ্প করিয়াছিল, সুররাঁজ ইন্দ্র ভাহাকে সংহার 

করেন ! মহর্ষি শুক্রের জননী, পতিপরায়ণা ভূগুপত্বী অস্গুর- 

গণের অনুরোধে ইন্দ্রের নিধন কামনা করিয়াছিলেন, বিষুই 

ভীঁহাকে বিনাশ করেন। বৎস! এই সমস্ত দেবতা এবং 

অন্যান্য অনেকানেক রাজপুত্র ভর অধর্মশীলা নারীকে বধ করি- 

য়াছেন । অতএব তুমিও স্ত্রী-হত্যায় ইণা পরিভ্যাগ করিয়া 

আমীর নিদেশে এ নিশশচরীকে সংহ্ণর কর । 



ষড় বি” সর্গ। 

স্পা - 

রঘৃকুল-তিলক রাম মহর্ষি বিশ্বীমিত্রের এইরূপ উৎসাঁহকর 

বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহিলেন, ভগবন্! আসিবাঁর 

চলে পিতা, বসিষ্ঠ প্রভৃতি গুৰকজন-সম্মিধানে আমাকে কহি- 

ছিলেন, বৎস! কুশিকতনয় বিশ্বামিত্র তোমাকে যাহা 

সাঁদেশ করিবেন, তুমি অকুঠ্ঠিত মনে তাহা শিরোধার্্য করিয়৷ - 

সইবে; সুতরাঁৎ পিতার নিদেশ ও পিতার বাঁক্য-গৌরব এই 

উভয় কারণে আপনার যেরূপ আজ্ঞা, আমি তাহাই পালন 

করিব) কদাঁচই অবহেলা করিব নাঁ। এক্ষণে আমি গো- 

ব্রাঙ্ধণের হিত এবহ দেশের হিতের নিমিত্ত তাঁড়কাঁকে নিশ্চয়ই 

বনাঁশ করিব । 

এই বলিয়া রাঁম শরাঁসন গ্রহণ পূর্বক ভীষণরবে চতুর্দিক 
প্রতিধ্বনিত করিয়া টঙ্কার প্রদীন *করিতে লাগিলেন । এ 

স্কারশব্দে অরণ্যের জীব জন্ত সকল চকিত ও তীত হইয়া 

উঠিল। নিশাঁচরী ভাঁড়কা একাস্ত আকুল হইয়া শরাসন- 

নিক্বন লক্ষ্য করত ক্রোধভরে মহাবেগে আগমন করিতে 

লাশিল। তখন মহাবীর রাম সেই বিকটাননা বিক্কৃতদর্শনা 
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দরঘা্গী নিশাচর্লীকে নিরীক্ষণ পূর্বক লক্ষণকে কহিলেন, 

লক্ষমণ! " পর যক্ষিণীর আকার কি ভয়ঙ্কর ! উহায়ে দেখিলে 

কি ভীক কি সাহসী সকলেরই হৃদয় কম্পিত হয়৷ দেখ, অমি 

এখন এ মীয়াবিনীর নাসা কর্ণ ছেদন করিয়া উহাকে দুর 

হইতেই নিবৃত্ত করি । বল ত, উহ্হার পরপরাভৰ শক্তি ও অপ্র- 

তিহত গতি এই উভয়ই অপহরণ করিয়া লই। কিন্ত বস! 

স্্রীজাতি বলিয়া এক্ষণে উহাকে বধ করিতে আমীর কোন মতেই 

অভিকচি হইতেছে নাঁ। ৮ 

রাঁম লক্ষণকে এইরূপ কহিতেছেন, এই অবসরে ভাঙক। 

ক্রোধে অধীর হইয়া বাহু উত্তোলন ও ভর্জন গর্জন পূর্বক 

ভ্ীহারই অভিমুখে বেগে আগমন করিতে লাঁগিল। তখন 

বিশ্বামিত্র হুঙ্কার পরিত্যাগ পুর্বক তাহাকে ভ্সনা করিয়া 

“বিজয়ী হও" বলিয়া রীজকুমণর রাম ও লক্ষমণকে আশীর্বাদ 

করিতে লাগিলেন ৷ ক্ষণমীত্রেই তাঁড়কা নতোমগ্লে ধুলি- 

জাল উড়ভীন করিয়া এ ছুই বীরকে বিমেহিত করিল এবহ 

মীয়া বিস্তীর পূর্বক অনবরত শিলার্্তি করিতে লাগিল 

তখন রাম আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পীরিলেন না৷ তিনি 

শরনিকরে এ রাক্ষসীর শিলা বর্ষণ নিবারণ পূর্বক তাহার 

বানুযুগল খণ্ড খও্ড করিয়া ফেলিলেন। দে ছি্স্তা ও ্ৎ- 

পরোনাস্তি পরিশ্ীত্তা হইলেও তীহাঁদের পম্মুখে গিয়া 
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আন্ফাঁলন করিতে লাগিল | তদ্দর্শনে লক্ষ্মণ ক্রোধে প্রদীপ্ত 

হইয়া উঠিলেন এবহ তন্দণ্ডে তাঁহার নাস! কর্ণ ছেদন করিয়া 

দিলেন । 

অনস্তর কামরূপিণী তাড়কা বিবিধ রূপ ধাঁরণ পূর্বক 

প্রচ্ছম্ন হইয়! রাক্ষশী-মণয়াঁয় রাম ও লক্ষমণকে বিমোহিত করত 

অনবরত শিলীবর্ষণ ও প্রচণ্ড ভাবে সমরাঙ্গনে সঞ্চরণ করিতে 

লাগিল। তদ্দর্শনে মহর্ষি বিশ্বামিত্র রীমকে কহিলেন, রাম! 

তুমি *স্ত্রীজীতি বলিয়া স্বণা! করিও না। এই যজ্ঞনাশিনী 

পশপীয়সী ক্রমশই আপনার মাঁয়াবল পরিবর্ধিত করিবে 

নিশবচরেরা সন্ধ্যা কালে যার পর নাই ছুর্নিবার হইয়া থাঁকে | 

অতএব সাঁয়ং কাল উপস্থিত হইতে না হইতেই তৃমি ইহাকে 

বিনীশ কর। 

তাঁড়কা এতক্ষণ অস্তর্ধান করিয়াছিল ; রাম কগন্বরানুসাঁরে 

প্রত্যভিজ্ঞান লাভ পুর্ধক তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে হইবে এই- 

রূপ নিরূপণ করিয়! অবিলম্বে শরনিকরে রোধ করিলেন । 

তখন রাক্ষসী রীম-শরে নিকদ্ধ হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাব পরিত্যাগ 

পুর্ধক সিৎহনীদ করিতে করিতে ধাবমাঁন হইল । রাম তাহাকে 

বজের ন্যায় মহা বেগে আগমন করিতে দেখিয়া শর দ্বারা 

তাহার হৃদয় বিদ্ধ করিলেন! সেও তৎক্ষণাৎ ভূতলে নিপ- 

তিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইল । 
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ইত্জীদি দেবগণ গগনমার্গে আরোহণ পুর্বক এই ঘোরতর 

গ্রাম দর্শন করিতেছিলেন | হারা তাঁড়কীকে রামের 

শরে সমরে শয়ন করিতে দেখিয়া প্রীতমনে মহর্ষি বিশ্বাঁমিত্রকে 

কহিলেন, তপোধন ! তোমার মঙ্গল হউক | আমরা এই 

রাক্ষপী-বিনাশ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়া অতিশয় সন্ত হই- 

লাঁম। এক্ষণে তোমাকে রাঁমের প্রতি একটি স্ষেহের কার্ধ্য 

প্রদর্শন করিতে হইবে । ভূমি প্রজাপতি ক্শীশ্বের তপৌবলন্ 

সম্পন্ন তনয়দিগকে এই রামের হস্তে সমর্পণ কর। রাম 

তোমার দানের উপযুক্ত পীত্র এবং ভৌমারই শুর্রীধায় একা্ত 

অনু'রক্ত। এই রাঁজকুমীর হইতে অমরগণের মহৎ কার্ধ্য 

সাধিত হইবে । এই বলিয়া দেবগণ বিশ্বামিত্রকে সমুচিত 

সৎকার করিয়া হৃষ্টমনে দেবলোকে প্রস্থান করিলেন । 

ক্রমে সন্ধ্যাকাঁল উপস্থিত। তখন বিশ্বীমিত্র তাঁড়কাঁবধে 

অতিথাত্র প্রীত হইয়া রশমের মস্তকাত্ৰীণ পূর্বক কহিলেন, প্রিয়- 

দর্শন ! আইস, আজি আমরা এই স্থানেই রাত্রি ষাপন করি । 

কল্য প্রভাতে অধমীর আশ্রমে গমন করিব । রাম বিশ্বামিত্রের 

বাক্য শ্রবণে পুলকিত হুইয়া সেই অরণ্য-মধ্যে রজনী অতি- 

বহন করিতে লাগিলেন । এ দিবসাবধি সেই অরণ্য নিক্ষণ্টক 

হইয়া টচত্ররথ-কীননের ন্যায় একাস্ত রমণীয় হইয়া উঠিল। 

: এইরূপে দশরথ-তনয় রাম সুকেতুন্গভা তাড়কাঁকে বিনাশ 
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করিয়! দেবতা ও সিদ্ধগণের প্রশৎসাবাঁদ শ্রবণ পূর্বক মহর্ষি 

বিশ্বীমিত্রের সহিত পরম সুখে নিদ্রিত হইলেন । 



সপ্তবি*শ সর্গ | 

১ - 

অনস্তর শর্ধরী প্রভাত হইলে বিশ্বামিত্র গাত্রোথীন করিয়া 

সহাস্যমুখে মধুরত্বরে রাঁমচন্দ্রকে কহিলেন, রাম! আমি ভোমান 

প্রতি অতিশয় সম্ভষ্ট হইয়াছি। তোমার মঙ্গল হউক ! আমি 

এক্ষণে তোমাকে প্রীতি নিবন্ধন কতকগুলি দিব্যান্ত্র প্রদান 

করিব। এ সমস্ত অস্ত্রের শক্তি অতি অস্ভূত। অন্যের কথা দুরে 

থাক, গন্ধর্ব ও উরগ জাতির সহিত সুরাস্থুরগণ তোমার 

প্রতিদ্বন্দ্বী হইলেও তুমি এ সকল অস্ত্র-প্রভাবে তাহাদিগকে 

রণক্ষেত্রে অক্েশেই পরাজয় করিতে পীরিবে। অতএব 

আমি এক্ষণে তোমাকে দিব্য দণ্ডচক্র, ধর্মচক্র, কালচক্র, বিষ 

চক্র, অতি উগ্র এজ্দরচক্র, বজু, ৈব শুল, ব্রন্মশির অন্ত, 

ইষীকান্ত্র, ত্রাঁক্ষ অস্ত্র, মেদকী ও শিখরী নামক প্রদীপ ছুই 

গদা, ধর্ম-পীশ, কাল-পাঁশ, বাকণ-পাঁশ, শুক্ষ ও আর্র নামক 

দুই অশনি, পিনকান্তর, নারায়পাস্ত, শিখর নামক আগ্েয়া্। 
মুখ্য বায়ব্যাজ্, হরশির অস্ত্র, ক্রোঞ্চীন্্র, শক্তিত্বয়, কঙ্কাল, 

মুসল, কাপাল ওকিক্কিণী এই সমস্ত অস্ত্র শন্ক রাক্ষসগণের 
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বিনাশ সাধনের নিমিত প্রদীন করিব । তৎ্পরে তুমি টবদ্যাধর 

. অস্ত্র, নন্দন নামক অসিরত্ব, মৌহন নামক গান্ধর্ অস্ত, প্রশ্বা- 

পনান্ত্র, প্রশমনান্ত্র, সৌম্যাজ্ত্, বর্ষণন্ত্র, শোঁষণীজ্্, সম্তাঁপ- 

নখন্ত্র, বিলাপনীজ্ত্র, অনঙ্গের প্রিয় নিতান্ত দুঃসহ মাঁদনাস্ত্র 

মাঁলব নাঁমক গান্ধর্ধাজ্্রও মোহন নামক পৈশাচান্ত্র আমার 

নিকট গ্রহণ কর। অনন্তর তীমসান্ত্র, মহাবল সৌমনান্ত্র, দুদধর্ষ 

স্র্তীস্্, মৌষলাস্ত্, সত্যাস্ত্, মায়াময়ান্্র, শক্রতেজোপকর্ষণ 

তেজঃগ্রভ নামক সৌরাস্ত্র, সোমণজ্্র, শিশিরান্ত তাজ অস্ত্র, 

ও শীতশর এই সমস্ত কামরূপী মহাণবল অস্ত্র শক্ত তুমি শীঘ্রই” 

আঁমা হইতে গ্রহণ কর । 

যে সমস্ত অস্ত্র হুরগ্রণেরও জুলভ নহে, বিপ্রবর বিশ্বী- 

মিত্র সেই সকল মন্ত্রাত্মক অস্ত্র রামচন্দ্রকে প্রদান করিবার 

মানসে পুর্বাস্য হইয়া ধ্যান করিতে লাগিলেন । তখন 

দিব্যান্ত্রজাল রামের সমূখে প্রীছুরূত হইয়া হৃষটচিত্তে কতা- 

লি পুটে কহিল, রাঘব ! আমরা আপনার কিন্কর, আপ- 

নার যেরূপ অভিপ্রীয় তদনুসাঁরে সকল কা্যই সাধন 

করিব | | 

রামচন্দ্র দিব্যান্ত্রসমুছ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 

প্রসন্ন মনে ভীহাদিগকে করম্পর্শ পূর্বক অঙ্গীকার করিয়া 

কহিলেন হে দিব্যাস্রগণ ! অতঃপর ভোমরা স্মতিমাত্রেই 

( ১৫) 
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আমার নিকট উপস্থিত হইবে । রামচজ্জ্র অক্রগণকে এই বলিয়া: 

প্রীভমানসে বিশ্বামিভ্রকে অভিবাদন পূর্বক গমনের উপক্রম 

করিতে লাগিলেন! ্ 



অষ্টাবি"শ সর্গ। 
রঙ 

শপ 

এই রূপে রামচন্দ্র পবিত্র হইয়া অল্ত্র গ্রহণ পূর্বক প্রফৃল্প- 

মুখে গমন করিতে করিতে বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবনধ ! 

আমি.আপনার প্রসাঁদে অস্ত্র লাভ করিয়া দেবগণেরও দুরতি- 

ক্রমণীয় হইয়াছি। কিন্ত কি প্রকারে এই সকল অক্প্রের উপ-” 

সংহণর করিতে হয়ঃ তাহা জানিতে আমীর একাস্ত অভিলাষ 

হইতেছে । রাম এইরূপ প্রীর্থনা করিলে *ধর্য্যশীল শুদ্ধ্বতাব 

মহণতপা বিশ্বামিত্র কহিলেন, বস! তুমি দানের উপযুক্ত 

পীত্র। এই বলিয়া তিনি তীহাঁকে সংহার মন্ত্র প্রদান করিয়া 

পরিশেষে কহিলেন বৎস! তূমি সত্যবৎ, সত্যকীর্তি, ধৃষ, 

রভস, প্রতিহাারতর, পরাঙ্ মুখ, অবাঁঙ্ মুখ, লক্ষ্যালক্ষ্যবিমোচ, 

দৃঢ়নীভ, স্নীত, দশীক্ষ, শতবর্ত্ং, দশশীর্য, শতোদর, পয্ম- 

নাভ, মহানণভ, দুন্দুনীভ, স্বনীভ, জ্যোতিষ, শকুন, টনরাশ্য, 

বিমল, যৌগন্ধর, বিনিদ্র, দৈত্য-প্রমথন, শুচিবাহু* মহাবাহ, 

নিক্ষলি, বিকচ, অর্চিমীলী, ধৃতিমালী, বৃতিমীয, কচির, 

পিত্রয, সৌঁমনস, বিধৃক্ত, মকর, করবীর, রতি, ধন, ধান্য, কাঁম- 
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রূপ, কীমৰচি, মোহ, আবরণ, জুত্তক, সর্পনাথ, পন্থান ও. 

বকণ, এই সমস্ত কামরূপী মহাবল দীপ্তিশীল অত্ত্র গ্রহণ 

কর! তোমার মঙ্গল হইবে। তখন রাম যথাজ্ঞা বলিয়া হৃষ- 

চিত্তে খষি-প্রদর্ত অস্ত্র সকল গ্রহণ করিলেন! এ সকল অন্তর 

দিব্য-দেহ-যুক্ত প্রভবজীল-জড়িত ও সুখপ্রদ ॥ উহাদের মধ্যে 

কেহ জ্বলত্ত অঙ্গার-সদৃশ কেহ ধুমের ন্যায় ধুত্রবর্ণ এবং 

কেহকেহুবা চন্দ্র ও হুর্য্যের ন্যাঁয় জ্যোতিয়ুক্ত । এই সকল্- 

দিব্যান্ত্র রামচন্দ্রের নিকট ক্ৃতাঞ্লি হুইয়! মধুর বাক্যে কহিল, 

হে পুকষপ্রপান ! আমরা আপনার সমক্ষে উপস্থিত হইয়াছি । 

এক্ষণে আজ্ঞা ককন, আপনার কি করিব | রাম উহাদের এই- 
রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, দিবযাস্তরগণ 1 তোমরা এখন 

যথা ইচ্ছা! গমন কর। কার্যকাল উপস্থিত হইলে আমার 
স্মতিপথে প্রাছুভূ্তি হইয়। সাহাধ্য করিও । তখন দিব্যান্ত্রগণ 

তাহাই হইবে বলিয়া রামের আদেশ শিরোঁধার্ধয করত 

তাহাকে আমন্ত্রণ ও প্রদক্ষিণ পূর্ধক ম্ব স্ব স্থানে প্রস্থান 

করিল । 

এই রূপে রাম প্রয়োগ ও সংহারের সহিত অস্ত্র শক্ত 

সকল সম্যক অবগত হইয়া গমন করিতে লাগ্সিলেন। তিনি 

গমন করিতে করিতে মধুর বাক্যে মহামুনি বিশ্বীমিত্রকে কহি- 

লেন, তপৌধন ! এ পর্তের অদুরে নিবিড় মেঘের ন্যায়: 
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গাদপদল অবিরল ভাবে শোভা পাইতেছে। এ স্থান অভি- 

রমণীয় | উহার ইতভ্ততঃ মৃগসকল সঞ্চরণ ও বিহঙ্গেরা মধুর 

স্বরে কুজন করিতেছে । আমরা একটি লোমহর্ষণ অরণ্য 

অতিক্রম করিয়া আইলাম । কিন্ত এই প্রদেশ বুখ-সঞ্ধারের 

উপযোগী দেখিয়া! ইহা যেন একটি আশ্রম বলিয়! বোধ হুই- 

তেছে। এক্ষণে বলুনঃ ইহা! কাহার আশ্রম? হে ত্রদ্মন্! যে 

স্থলে পাপাত্া ত্রান্ষণঘাতক ছুরাঁচার নিশাচরেরা আপনার 
যজ্জের"বিদ্ব করিয়। থাঁকে, যথায় আপনার যজ্ঞ রক্ষা ও তাহা- 

দিকে বিনাশ করিতে হইবে সেই আশ্রম আর কত দুরে 

আছে? 



উনত্রি"ংশ সর্গ 

সহ টি (€) 6৪০০. 

অমিতপ্রভাব রাম এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বিশ্বী- 
মিত্র ভীহাঁকে কহিলেন, বস! এই যে আশ্রমটি দেখিতেছ, 

ইহা মহাত্মা বামনের পুর্বাশ্রম ! এই স্থানে বামন দেব সিদ্ধি- 

লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ইহার নাম সিদ্ধীশ্রম হইয়াছে । 

| পুর্বে সুরবৃন্দবন্দিত ভগবান্ বিজু তপোনুষ্ঠানার্থ বু সহজ 

বৎসর এই স্থানে বস করিয়াছিলেন । তৎ্কাঁলে ভ্রিলোক- 

বিখ্যাত বিরৌচন-তনয় মহারাজ বলি ইন্দ্রাদি দেবগণকে 

স্ববীর্য্য-প্রভাবে পরাজয় করিয়া রণজ্য শাসন করিতেন। এক 

সময়ে এ মহাবল মহাঁসমারোহে একটি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করি- 

য়শছিলেন। বলি যক্তানুষ্ঠান করিলে সুরগণ অশ্মিকে অগ্রবর্তী 

করিয়া এই তপোৌঁবনে বিজুর সন্নিধানে আগমন পুর্ঝক কহিয়ণ- 

ছিলেন, বিশু! বিরোৌচন-নন্দন বলি এক উৎক্কউ হজ্ঞ আহরণ 

করিয়াছে? এঁ যজ্ঞ সমাপ্ত না হইতেই তোমাকে একটি), 

কায সাধন করিতে হইবে । এক্ষণে দিগব দিগস্ত হইতে যা 

কেরা এ যজ্ঞকে আগমন করিতেছে । দীনবরাঁজ বলিও যাহার 
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যেরূপ প্রীর্ঘনা পরম সমাঁদরে তাহাই দিতেছে । এই জুযোগে 

তুমি মায়াযোগ অবলম্বন পুর্বক খর্ধকাঁয় হইয়া দেবগণের 
শুভ সাধনে প্রবৃত্ত হও । 

বৎস ! যখন জুরগ্ণ নারায়ণকে বাঁমনরূপে অবতীর্ণ হইতে 

অনুরোধ করেন, তৎ্কালে পাবকের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন তেজঃ- 

প্রদীপ্ত ভগবান কাশ্যপ দেবী অদ্িতির সহিত দিব্য সহজ 

টিৎ্সর একটি ত্রত পালন করিতেছিলেন। তিনি ব্রত সমাঁগন 

পূর্বক 'বরদানোম্বখ মধুস্থদনকে স্তুতিবাঁদ করিতে লাগিলেন, 

হেদেব! তৃমি তপৌঁময় তপৌরাশি তপোমুর্তি ও জ্ঞান- 

স্বরূপ । আমি ভপৌবলেই তৌমীর সাক্ষাৎকার লাভ করি- 

লাম । হে প্রভো ! আমি তোমার শরীরের মধ্যে এই সমুদায় 

জগৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি । তুমি অনাঁদি ও অনস্ত। আমি- 

এক্ষণে ভোমাঁর শরণীপন্ন হইলাম | | 

দেবদেব নারায়ণ কশ্যপের স্তৃতিবাদে প্রীত ও প্রসন্ন 

'হুইয়া কহিলেন, তাপস! তুমি বর দানের উপযুক্ত, এক্ষণে 

ভৌমার কি অভিলাষ প্রীর্থনা কর। তোমার মঙ্গল হইবে ! 

মরীচি-ভনয় কশ্যপ নারায়ণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 

কহিলেন, ভগবন্ ! আমি, অদিতি ও দেবগণ আমরা সকলেই 

প্রার্থনা করিতেছি, তুমি প্রসন্ন হুইয়া আমাদিগের মনোরথ 

ূর্ণকর। তুমি অনদিভির গর্ভে আমার পুত্র রূপে প্রাদর্ভূত 
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হও। হে দন্ুজদলন ! এক্ষণে সুরগতি ইন্দ্রের অনুজ হুইয়। 

শোঁকাকুল সুরগণকে সাহাধ্য দান কর । তোমার প্রসাঁদে এই 

স্থান সিদ্ধীশ্রম নামে প্রসিদ্ধ হইবে। তুমি যে মানসে এই 

স্থানে বাস করিতেছ ভীহা সুসম্পন্ন হইয়াছে ! অতঃপর সুর- 

কার্ধ্য সাধনের নিমিত্ত এস্থান হইতে উত্থিত হও । 

অন্তর নারায়ণ, দেবী অদদিতির গর্ভে বামনরূপে জন্ম 

গ্রহণ পূর্বক দাঁনবরাঁজ বলির নিকট উপস্থিত হইলেন । তিনি: 

বলির নিকট উপস্থিত হইয়াই ত্রিপাঁদ তুমি ভিক্ষা চাঁহিলেন 
এবং লোক হিতার্থে পাঁদত্রয়ে এই"ভ্রিলেোক আক্রমণ করি- 

লেন । রাম! এই রূপে বামন আপনার বলে বলিকে বন্ধন 

করিয়া জররীজকে পুনরায় ট্রলোক্য-রাজ্য প্রদান করিয়াছি- 
লেন! বস! বাঁমনদেব পুর্বে এই শ্রমনাঁশন আশ্রমে বাঁস 

করিতেন ! এক্ষণে আমি তীহারই প্রতি ভক্তি-পরায়ণ হুইয়া 

এই আশ্রম আশ্রয় করিয়া আছি। বজ্ঞবিষ্বকর নিশাচরগণ 

এই স্থানে আগ্রমন করিয়া থাকে । এই স্থানেই তোমারে, 

সেই ছুরাচারদিগকে বিনাশ করিতে হইবে । বৎস ! আজি 

আমরা সেই সর্ধোত্কষ্ সিদ্ধাশ্রনে প্রবেশ করিব। এই 
আশ্রমে আমার ন্যায় তোমারও সম্পুর্ণ অধিকার আছে। 

এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বীমিত্র প্রীত মনে রাম ও লক্ষমণকো 
 অমভিব্যাহারে লইয়! আশ্রম প্রবেশ করিলেন। তৎকালে 
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পুনর্বনু নক্ষত্রযুক্ত নীহার-নির্মস্ত শশধরের ন্যায় সাহার 

অপুর্ব এক শোভা হুইল। দিদ্ধীশ্রমবাপী তাপসের বিশ্বী- 

মিত্রকে দর্শন করিবামীত্র গাত্রোরথান করিয়া যথোঁচিত 

উপচারে তহাঁর অর্চনা করিতে লাগিলেন | তাহারা বিশ্বা- 

মিত্রকে অর্চনা করিয়। রাজকুমার রাম ও লক্ষমণেরও অতিথি- 

মৎ্কার করিলেন । 

॥  অনস্তর রাম ও লক্ষমণ ক্ষণকাঁল মধ্যে শীস্তি দূর করিয়া 

কতাঞ্জলিপুটে কুশিকনন্দনকে কহিলেন, তপোধন ! আপনি 

আঁজিই যজ্ঞে দীক্ষিত হউন | আপনার মঙ্গল হইবে । আপ- 

নার সংকণ্প সিদ্ধ হইয়া এই আশ্রমের নাম সার্থক হউক । 

আপনি যাহা যাহ কহিলেন, অবিলঘ্বেই তৎসমুদায় সফল 

হউক্। 
জিতেক্ত্রিয় বিশ্বামিত্র তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়। 

এ দিবস যজ্ঞে দীক্ষিত হইলেন। রজনী উপস্থিত। ক্ষন্দ 

ও বিশীখ সদৃশ রাম ও লক্ষমণ পরম সুখে নিদ্রিত হইয়া 

প্রভীতে শয্যা হইতে উত্থিত হইলেন। উয়ে পবিত্র হইয়া 

সম্ধ্যাবন্দন অর্ধযদান ও জপ সমাপন করিয়া হুত-হ্ুভাশন 

এবং স্ুখীসীন মহর্ষি কৌশিককে অভিবাদন করিলেন । 

(৯৬) 
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অনন্র দেশকালজ্ঞ রীম ও লক্ষ্মণ অবসরোচিত-বাঁক্যে 

বিশ্বীমিত্রকে কহিলেন, ত্রহ্মন ! যে সময়ে মারীচ ও সবাহুবের 

আপনার যজ্ঞ রক্ষার্থ নিবারণ করিতে হইবে, আপনি আমী- 

দিগকে তাহা নির্দেশ করিয়া দেন । দেখিবেন, সেই কাঁল যেন 

অতীত না হয় । সিদ্ধীশ্রমবাঁসী খবিগণ রাঁম ও লক্ষমণের এই- 

ক্ধপ বাক্য শ্রবণ এবং ভীহাদিগকে যুদ্ধার্ উদ্যত দর্শন করিয়া 

প্রাতমনে তীহাঁদিগের ভুয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন | 

মহর্ষি কে$শিক দীক্ষিত বলিয়া মৌনাঁবলম্বন করিয়াছি- 

লেন। সুতরাৎ তাহাকে প্রত্যুত্তর প্রদানে অসমর্থ দেখিয়া 

অন্যান্য ভীপসেরা মধুর বাক্যে কহিলেন, ছে রাজকুমারযুগল ! 

এক্ষাণে মহর্ষিদীক্ষিত হইয়াছেন এবং এই ছয় রীত্রি মৌনাবল- 

স্বন করিয়াই খাকিবেন। অতএব তোমরা অদ্যাবথি এই কএক 

রাত্রি তপোবন রক্ষা কর। অনস্তর রাম ও লক্ষ্মণ খধিগণের 

এইরূপ নিদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া শরাঁসন ও বর্ম ধারণ পূর্বক 

দিবানিশি সেই ভপোবন রক্ষা করিতে লাগিলেন এবং নির্জী- 
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বেগ পরিহার পূর্বক যাহাতে যজ্ঞে কৌন রূপ বিশ্ন উপস্থিত না 

হয় তথ্বিষয়ে নিরস্তর সাবধান হইয়া রহিলেন । ক্রমশঃ পঞ্চম 

দিবন অতীত ও যন্ঠ দিবস উপস্থিত হুইল । তখন রাম সুমিত্রা- 

নন্দন লক্ষমণকে কহিলেন, বৎস ! এখন সতর্ক হইয়া! সততই 

সজ্জীতৃত থাক ।. | 

এদ্দিকে যজ্বেদিতে যজ্ঞ অবরন্ত হইয়াছিল! ব্রদ্ধণ, 

পুরেছিত এবং ভগবান্ বিশ্বামিত্র উপবেশন করিয়া মন্ত্রো- 

চ্চারণ পূর্বক ন্যায়ানুসারে যজ্ঞ কার্য সাধন করিতেছিলেন | 

কুশ কাঁন সূক সমিধ কুঙগুম ও পাঁনপণত্র এ বেদির চতুর্দিকে 

অপুর্ব শোভা সম্পাদন করিতেছিল | ইত্যবসরে সহসাএঁ বেদি 

প্রজ্বলিত হুইয়া উঠিল। গগনমগুলে ভয়ানক শব্দ হইতে 

লাগিল! জলদজখল বর্ষাকালে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ভীষণ 

গর্জন বজ্সীধাঁত ও মুষলধারে বৃষ্টিপাত করিলে যেমন দেখিতে 

হয়, সেইরূপ ভাবে রাক্ষসের] লীনা প্রকার মায় বিস্তার করত 

মহাবেগে আগমন করিতে লাগিল । মারীচ, সুবাহু এবং 

ইহাদিগের অনুচর নিশাচর সকল্' উগ্রযুত্তি পরিগ্রহ পুর্ক 

উপস্থিত হুইয়া যজ্-বেদ্ির উপর অনবরত কথির-ধাঁরা বর্ষণে 

প্রবৃত্ত হইল । 

তখন রাম বেদির উপর রক্তর্ঠি হইতে দেখিয়া উর্ধে দুভি-. 

শত করিলেন | দেখিলেন, রাঁক্ষসের! জ্রতবেগে দলবদ্ধ হইয়া 
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আসিতেছে । তিনি তাহাদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া 

লক্ষমণের প্রতি নেত্র নিক্ষেপ পূর্বক কহিলেন, লক্ষণ ! দেখ 

আমি এক্ষণে এই অস্পপ্রাণ রাক্ষদদিগকে বিনাশ করিতে 
চাহি না । বরৎ মানবান্তর দ্বারা বায়ুবেগে মেঘের ন্যায় এই 

সমস্ত দুরৃত্ত মাংসাশীদিগকে দুরে অপসারিত করিয়া দিতেছি । 

এই বলিয়া তিনি রৌষভরে শরাসনে তেজ?-প্রদীপ্ত উৎ্কষ 

মানবান্ত্র সন্ধান করিয়া মীরীচের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করি 

লেন । মারীচ সেই মাঁনবাস্ত্র বারা আহত হইয়া শতযোজন 

দুরে মহাসাগরে নিপতিত হইল । তখন রাম মীরীচকে অস্ত্র] 

বল-পাঁড়িত হতচেতন ও ঘূর্ণীয়মীন দেখিয়া এবং ভাহাঁকে 

এককালে যুদ্ধে নিরস্ত স্থির করিয়া লক্ষমণকে কহিলেন, দেখ; 

লক্ষ্মণ! আমার এই মন্ু-প্রযুক্ত মাঁনবাঁন্ত্র মারীচকে বিনাশ 

করিল না, কেমন কিন্তু উহীকে বিচেতন করিয়া দুরে লইয়! 

গেল। অতঃপর আমি এই সমস্ত পণপাচারী ষজ্ধের অপ- 

কারী নির্ণ শৌণিতপায়ীদিগকে বিনাশ করিব । এই বলিয়া 

তিনি অবিলম্বে কার্মকে 'আগগ্নেয়াজ্্ সন্ধীন পূর্বক লক্বমণকে 
হস্ত-লাঘব প্রদর্শন করিয়া সবার বক্ষম্থলে নিক্ষেপ করি- 

লেন। নুবাছ রাম-শরাসন-নির্মক্ত আগ্েয়ান্ দ্বারা ০ 

হইয়া তৎক্ষণাৎ রণশায়ী হইল। মহাবীর রাম বুবাহুকে 

বিনাশ করিয়া বাযব্যান্স দ্বারা অবশিষ্ট রাক্ষসগণকে নিহত 
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করিলেন । তন্দর্শনে মহর্ষিগণের আনন্দের আর পরিসীমা 

রহিল না। তাহারা দেবানুর-সহগ্রীমে বিজয়ী ইন্দ্রের ন্যাঁয় 

রামের যথেষ্ট সমাদর করিতে লাগিলেন । 

অনস্তর মহ্র্ষি বিশ্বীমিত্র নির্কি্বে যজ্ঞ সমাপন করিলেন 

এবং এ প্রদেশকে একান্ত নিকপদ্দ্রব দেখিয়৷ রামকে কহিলেন, 

বৎস ! আমি এক্ষণে কৃতীর্থ হইলাম | তুমি গুকবাক্য যথার্ঘতই . 

তিতিগালন করিলে । অতঃপর এই আশ্রমও যথার্৫থতই সিদ্ধা- 

শ্রম হইল । বিশ্বাঁমিত্র রামের এইরূপ প্রশহসা করিয়া উহাকে 

এবং লক্ষ্মণকে সঙ্গে লইয় সন্ধ্যা উপাসনা করিবার নিমিত্ত ০ 

গমন করিলেন । | 
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এই রূপে মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ রাক্ষল-বিনীশে কৃতকার্য 

হইয়৷ পুলকিত মনে সেই ভপোৌবনে নিশা যাপন করিলেন | 

শর্করী প্রভাত হইলে তীহারা প্রাতঃকৃত্য সমুদয় সমাঁপন 
করিয়া মহর্ষিগণের সম্নিধানে উপস্থিত হইলেন এবং সেই 

প্রস্তৃলিত হুতীসনের ন্যায় তেজন্বী কৌঁশিককে অভিবাঁদন 

করিয়া উদর ও মধুর বাক্যে কহিলেন, ভগবন্ ! আপ- 

নার এই দুই কিন্কর উপস্থিত, আজ্ঞা ককন, আমণদিগকে আর 

কি করিতে হইবে? 0. 

রাম ও লক্ষমণ বিনীত ভাঁবে এইরূপ কহিলে বিশ্বনিত্রীদি 
খধিগণ রাঁমচন্দ্রকে কহিলেন, মিথিলাধিপতি জনক ধর্ম প্রধান 

এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিবেন! আমরা সকলেই সেই যজ্ঞ দর্শ: 

নর্থ গমন করিব। বৎস! এখন আমাদিগের সমভিবাধহারে 

তোমীকেও তথায় যাইতে হইবে৷ তুমি তথায় গমন করিলে 

জনকের এক অদ্ভুত শরাসন দর্শন করিতে পাইবে । পূর্ব-? 

কালে দেবতীরা মহারাজ দেবরাতের যজ্ঞ-সভায় উহা প্রদান 
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করিয়াছিলেন ॥ মনুষ্যের কথা দূরে থাক, সুরীম্ুর রাক্ষস 

ও গন্ধর্ধেরীও এ কঠোর ও ভয়ঙ্কর কার্মকে গুণ অখরোপণ 

করিতে পরেন না । অনেকানেক মহাবল পরাক্রাস্ত রাজা ও 

রংজকুমীর উহার শক্তি জানিবঁর আঁশয়ে অসিয়াছিলেন, 

কিন্ত তাহারা কোঁন রূপেই উহাতে গুণ সংযোগ করিতে 

গীরেন নাই। জনকরাজ এ উৎকষ্ট মু্টি-বন্ধন-স্থাঁন-যুক্ত 

ধনুরত্ব দেবগণের নিকট যজ্ঞ-ফল-হ্থরূপ প্রীর্থনা করিয়ীছি- 

লেন। দেবতারা উহ্হা ভীহীকে প্রদান করেন । এক্ষণে 

তিনি অধরাধ্য দেবতার ন্যায় উহাঁকে ম্বগৃহে রাখিয়া বিবিধ 

গন্ধ ও অগুকগন্ধী «প দ্বারা অর্চনা করিয়া থশকেন। বস! 

চল, ভুনি গিথিলা দেশে মহাঁআ্া জলকের সেই ধনু ও অদ্ভূত 

যজ্ঞ দর্শন করিয়া আসিবে | 

অনস্তর মুনিবর বিশ্বামিত্র রাঁম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাঁপস- 

গণের সহিত মিথিলায় গমন করিবার উদ্দেশে বনদেবতখদি- 

গকে আমন্ত্রণ পূর্বক কহিলেন, বনদেবতাঁগণ ! আমি এক্ষণে 

এই সিদ্ধাশ্রম হইতে পুর্ণ-মনোরথ' হইয়া উত্তর দিকে ভাগী- 

রথ তীরে হিমাচলে চলিলাম । তোমাদিগের মঙ্গল | হউক | 

তিনি বনদেবতাদিগকে এইরূপ কহিয়। সিদ্ধাশ্রমকে প্রদক্ষিণ 

পূর্বক রাম লক্ষ্মণ ও অন্যান্য তাপনের সহিত উত্তরা ভিমুখে 

গমন করিতে লাগিলেন । ত্রদ্ধবাঁদী খষিগণ শতসংখ্যক 
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শকটে অশ্মিহোত্রের ষাবতীয় দ্রব্য আরোপিত করিয়া তাহার 

অনুনরণে প্ররৃত্ত হইলেন। এ আশ্রমের মৃগ পক্ষী সক . 

কিয়াদ্দ'র তীহাঁর পশ্চাৎ পশ্চাঁৎ গিয়া পুনরায় প্রত্যাগমন 

করিল! ৮ | 

ক্রমশঃ দিবীবসান হইয়া আদিল | মহর্ষিগণ বন্থদ্বর অতি- 

ক্রম করিয়া শোণ নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন । দিবীকরও 

অস্তীচল-শিখরে আরোহণ করিলেন | 

অনন্তর মহর্ষিগণ সায়ংতন স্বীন সমাপন ও অগ্মি হোত্র 

সমাধান পুর্বক বিশ্বামিত্রকে পুরোবর্তী করিয়া উপবিষ্ট হই- 

লেন | উহারা সকলে আসন গ্রহণ করিলে রাম ও লক্ষণ 

স্তীহাদিগকে অভিবাদন করিয়া মহর্ষি কৌশিকের সম্ম খে 

.উপবেশন করিলেন! অনস্তর রাঁম কৌতৃহল-পরবশ হ্ইয়া 

কুশিকনন্দনকে কহিলেন, ভগবন্ !' বথায় আমরা উপস্থিত 

হইয়াছি ইহা কোন্ স্থীন? বলুন, শুনিতে একাস্ত ইচ্ছা 

হইতেছে । | 
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কৌশিক কহিলেন, বস ! পূর্বে কৃশ নামে ব্রতপরারণ বর্খ- 
শীল এক রাজর্বি ছিলেন | তিনি ভগবান সয়স্তু় পু ভীহার 

ভার্যযাঁর নাঁম বৈদতী ! সঙ্জন-প্রাত্তিপূজক মতাতপা কুশ এই 

সংকুল-গ্রচুতা পতী হইতে ূপগুণে আপনীর আননব'প মহ্গধধল” 

পরাক্রাস্ত চাঁিটি পুত্র লাভ করেন । হহীদের মাম কুশীব, ফুশ- 

নাভ) অমূর্তরজা ও বসু! ইহারা সকালেই উদ্ধসা্ত সম্পন্ন ও 

দীপ্তিশীল ছিলেন । একদা কুশ শঞভ্ডরিয়-বর্ধা পরিবার্ষিত কাকি, 

বার আশয়ে এই সন্ত খার্সিক সত্যবাতী পুক্রকে শহ্্বান 

করিয়। কছিলেন, পুরণ ! ভোমরা এক্ষণে গুজা পালন করিয়া 

ধর্ম সঞ্চয়ে শর্ত হও । অনন্তর কুশের আদেশে উতখরা নগর 

সকল সম্গিবেশিভ করিলেন । মহাবীর কুশাঘ হইতে কৌশীহবী 

আ্ীগরী এবং ধর্মাআ। কুশনাভ হইতে মহোদয়, যহীপাঁল অমুর্ঠ 
র্জা হ্ইতে ধর্থরণ্য ও বন্গু ইণ্ডে গিরিএরজ নগর পংস্থীপিত 

হ্ই্ল। বৎস! এই শিরিত্রজ লাঁমক স্থান, এই পীঁচটি শৈল 

তু এই শৌগা নদী মহা বন্গুরই অধিকূত | এই সুরম্য লদীর ৮ 

খর বট নাম মীগর্ধী | এই নদী মগধ দেশ হইতে নিঃলৃভ 

] খ প্রাবাকিত হইয়। এই পাঁচটি শৈলের মধ্য 
৯৭ 
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 মীলার ন্যায় কেমন শোভা পাইভেছে ! দা রে 

শস্য-পরিপূর্ণ সুপ্রাশস্ত কষে সকল বিস্তৃত ত রহিয়াছে। 0. 

সভীচী রাজর্ষি কুশনভের পরী ছিলেদ !: এই ভাটির 

গর্ভে কুশনাঁনের একশত কন্যা উৎপন্ন হয়৷ কাল সহকারে 

এই নফল কন্যা রূপ-যোবন-সম্পন্। হইয়া উঠে । একদা হায়! | 

বিপিধ অলঙ্কীরে অলঙ্ৃত্তা হইয়া বর্ধীগমে সৌদামিনীর ন্যায় 

উদ্ঘানে আগমন গূর্ক মৃভা গীত বাছ্ে আমোদ শপ্রমোদ 

করিতেছিল) এই অবনত সমীরণ মেধাস্তরিত তারকার ন্যায় 

তাহাদিগকে নিরীশ্ণ পুর্বক কহিলেন, কামিনীগণ ! আমি 

তৌমীদিশকে প্রীর্থনা করিজেছি, ভোমরা আমীর পরী হও 

এব এই মাঁহুধ-ভীব পরিত্যাগ করিয়া দীর্ঘায়ু লাভ কর। 

দেখ) মন্্ুষ্যরে যোঁবন' অচিরস্থীয়ী, অহএব আমার সম্পর্কে 

ভোমরা চিরযৌবন পাইয়া! ভাম্রী হও ! কন্যাগণ বায় 

এইরূপ অসঙ্গত বাক্য অবণ পূর্বক হাস্য করিয়া উঠিল) কহিল 

প্রভপ্তুন! তুমি দোঁকের অন্তরের ভাব নফই অবগত হুই- | 

তেছ এব আঁমহীও তোমার প্রভীব সম্যক জ্ঞংত আছি, 

সুতরীৎ টু এইরূপ অনুচিত প্রাথনা করিয়া 1 কেন ক্মামা" | 

দিগকে শবমণনন। করিলে? আমর! রাজর্ষি কশনাতের 

কন্যা) অধ্মরা মনে করিলে ভোমীর বাযুত নট করিতে পারিঃ 

ফি তপঃক্ষয় হ্ইবে ধলিয়া এক্ষণে ভাহীতে ক্ষান্ত 2১ 
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নির্কোধ! আমরা যে সত্যনিষ্ঠ পিতার আবমীননা1 করিয়া 

সবেচ্ছাচার অবলম্বন পৃর্ধক স্যর] হইব, সে দিন যেন কদশচিই 

না আইসে । পিতা আমাদের গ্রভু, পিভীই অবমখদেত পরম 

দেবতা । পিতা আমীদ্দিগকে বাস্থার' হস্তে সমর্পণ করিবেন, 

ভিনিই আমাদিগের ভর্ভা হইবেন | 

_ অনত্ব ভগবান প্রভগ্জন অস্কনাগণের এইনপ বাঁকা আধণ 

পূর্বক ক্রোধে প্রজ্বলিভ হইয়া উঠিলেন এবং আবিলগ্বে ভীঁহখ, 

দের শরীরে প্রবেশ পূর্বক অঙ্গ প্রতাঙ্গ সমুদায় ভগ্ন করিয়া 

াহাদিগকে কুধ্যভাবাপন্ন করিয়া পিলেন | ভখন সেই সমস্ত” 

রাজকন্যা এইরূপ বিরূপ-ভাব প্রার্ হইয়া সগপ্ত মে পিভাীর 

ভবনে গমন করিল এবহ অস্ঠ্যন্ত লব্্িত হইর়। অবিরিল-বজ্পী 

কুল-লোচনে যৌদন করিতে লাগিল! মহারাজ কুশনান 

গ্রণণাথিকা তনয়াদিশকে একান্ত দীনা ও কুজভাবাঁপন্ন! 

দেখিয়া ব্যস্ত সমক্ত চিড়ে কহিলেন, এ কি! বল কে ভোঁমাদের 

প্রাতি এইপ্রকার বল প্রকাঁশ করিল? .কেই বা তোমাদিগের | 

কপ অজ ওত ভগ্ন করিয়া দিল? আহা! ॥ভাঁমাদের 

চক্ষের জলে বক্ষ ভাঁসিয়া যাইতেছে । মুখ দিয়া কথা নিঃসৃত 

৬ ছে; না। কুশনাত ক কন্তাগণকে ধইন্প কছিয্া দীর্ঘ” 

না পরিত্যাগ পূর্বক ইহার আনুপূর্বিক রতীস্ত শীব4 
দিবার নিত একান্ত বা হইলেন পি 



রয়নতি”শ সর্গ। 

অনস্তর টিএন্নাযু দ্বীমান্ কুশনাভের পাদবন্দন, পুর্ব 

কহিল, পিতঃ! সর্কব্যাপী বায়ু অসৎ গথ আশ্রয় করিয়া 

আমাদিগকে অপমানিত করিবার ইচ্ছা? করিয়াছিল । ভার 

কিছুমাত্র ধর্মজ্ঞান নাই। সে আপনার হুয়তিলক্ষি প্রকাশ 

করিলে আমরা কছিয়াছিলাম, বায়! আমাদিগের পিত। 

জীবিত আছেন । আমরা স্বীধীন নহি ডোমার মঙ্গল 

হউক তুমি এক্ষণে তার নিকট গিয়া প্রীর্ঘনা কর, ক 

ত.ভিনি আমাদিগকে ভোমায় সপ্প্রদান করিবেন আমন 

এই-প্রকার কহিলে মেই জুরাঁচার পামর এই কথায় টা 

না করিয়া আমাদিগকে এইরূপ বিকৃত্রূপ করিয়া ফিলি। ). 

7  কুশনাত কন্যাদিগের সুরবন্থীর বিষয় বণ করিয বি 

লেন কন্যাণগণ 1 তৌময়া বাঁছুর প্রতি খচিত কাযা: প্ 
চঃ এবং এব হয় আমার গিা ক্ষ কারা ০ 



বসি ৮০ ১৩৪ 

রদ ক্ষমার পরিচয় যা । ভোমাদিগের যেরূপ ক্ষমা, আমার 

রি -বহপ-পিষপরায় সকলেই নেই প্রকার শিক্ষা ককক। ক্ষন! 

দীন, ক্ষমা সত্য, ক্ষমা যজ্ঞ, ক্ষমা যশ ও ক্ষমাই ধর্ম | ক্ষমা 

পরই জগহ, প্রতি্ঠিত রাহয়াছে। 

২ সুরগীণের ন্যায় ধিক্রম-সম্পন্ম মহারাজ কুশনীভ এই 

| বলিয়া কন্যাগণকে ওস্তঃপুর-প্রবেশে অনুমতি করিলেন এবৎ 

উচ্চিত দেশ ও উচিত কালে ক্ূপ-গুণে অনুরূপ পাত্রে তাহ 

-দিগকে সম্প্রদান কর1 কর্তব্য ইহা! বিবেচন! করিয়া মন্জি- 

গণের সহিভ তাহার পরণমর্শ করিতে লাগিলেন রি 

.' এই অবসরে চুলী নামক কৌন এক ত্রদ্মচারী শুতাচারপরা- 

যশ হুইয়। ব্রশ্ধযোগ সাধন করিতেছিলেন 1 চুলীর যোৌগসীধন- 

ক্কীলে সৌষদ] নানী উর্দিলা-গর্ভ-সম্ভৃতা এক গন্ধর্ঝকন্য। তাহার 

প্রসঙ্গতা লবগ্পর্থ প্রশতি-পরতন্ত্ হুইয়! নিরন্তর পরিচর্যা কি 

তেন) কিয়ৎকাল প্মতীতও হইলে খধি সেই ধর্মশীলা দৌমদার 

তি সন্তষ্ট হইয়। কছিলেন, লোমদে ! আমি তোমার পরিচ- 

শ্য়  বখোচিত গীতি লাভ করিয়াছি! এক্ষণে তোমার 

কর শরিক যয সাধন করিব, বল $ তোমার মঙ্গল হউক। 
| 7 না হর্ষ পরিভোধ দর্শনে এফুজ হ্ইয় মধুর রর রে 

গ ভলোধন ! শাপনি মহা'ভপা, রশবজী-সম্পন্ন শি... ূ 

চপ ২ নায় বা বা আমি * আপবার ওপারে আত... 



যৌগ-যুক্ত পরম খার্থিক এক পুত লাভ করি? অন্যাপি 

কাহীকেও আমি পতিত্বে বরণ করি নাই এব ফরিবও না | 

অভএব যাহাতে আমীর এই সংকণ্প সিদ্ধ হয়, তদ্ধিষয়ে অগনি 

অনুকম্প! প্রদর্শন ককন 1 আমি আপনার কি্তুরী ) আগলি 

ব্রান্ষ ধিধান অবলম্বন পুর্বঞ্চ আমীর এই মনোরথ পুর্ণ ককন । 

্ধার্ধ ডুলী দোমদার প্রার্থনায় এসন্ন হইনা উহাকে 

অরহ্মদত্ত নীমে এক ব্রহ্ষনিষ্ঠ মানস পৃজ্ম প্রদীন করিলেন | 

ধেমন ভ্রিদশবধিপতি ইন্দ্র অনরাবততী এ্াতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, 

সেইরূপ এই ব্রহ্ষদর্ভ কাঁম্পিল্যা নামে এক পুরী অন্তত 

করেন । বস! মহীরাঁজ কুশনাঁভ এই ব্রন্ষদত্তকেই আপনার 

এক শত কন্যা প্রদদীনের সংকপ্প করিলেন | 

_. অনস্তর তিনি ত্রশ্থদ্তকে আক্বান করিয়া শ্রীতষনে তাহার, 

সহিত কন্যাঁগণকে পরিণয়-ত্রে বন্ধ করিয়। দিলেন | ুরেরাজ- 

সৃশ মহীপাঁল তক্মদত্ত বথীক্রমে এ শত তগিনীর পাঁণি- স্পর্শ 

করিবামীত্র উহাদের কুক্ততাব বিদরিত হইয়া গেল এবহ উহা রর 

পুর্বব অপূর্ব শ্রীলাড় করিল! নৃপতি কুশনভ, নয়া 

দিগকে সহসা এইরূপ বাস্ুর আত্রঘণ হইতে নির্, ক দিয়া 

সাতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিতে লাঁগিলেন। অনন্য, ভিনি 
সন্ত্রীক মহারাজ অ্ধাদত্কে. যারা রি ই লাগ 
'কাম্পিল্যা নগরীতে প্রেরণ, করিলেন: | ভঙ্মদত্তের জন ৃ 



বালকাণ্ড | ১৩৭ ন্ 

 গোখদা পুনের বিবাহ-সংস্কার নির্বাহ হইল দেখিয়া সবিশ্ে 

শ্রী হইলেন এবং বাজা কুশীনাঁভকে ভুয়সী প্রশৎসা ও 

বারংবার বধুগ্গণের অঙ্গ স্পর্শ পুর্ঘক অভিনন্দন করিত 

লাগিলেন । 



চতুক্তিসংশ মর্গ। 

বস! প্রহ্মদত্ত দারগ্রহণ পূর্বক প্রস্থান করিলে মহারাজ 

কুশনাভ পুজর লাভের নিমিত্ত পুভ্রেছি যাগ অনুষ্ঠান কররি- 

লেন। উদার প্রতি রাও কুশ বাগ আরক্ক হইলে কুশ- 

নখভকে কহিলেন, বছস ! তুমি অবিলব্ষে গাঁধি নীমে খাঁ্থিক এক 

পুজ লাভ করিবে? ভুমি গাঁধিকে পাইয়া ইহলোকে, চির-. 

কীর্তি বিস্তার করিতে পীরিবে | রাজা কুশ কুশনণভকে এই- 

কূপ কহিয়া আজীগ পথে গ্রবেশ পূর্বক সনীভন ত্রদ্মলোৌকে 

প্রস্থান করিলেন । 

অনস্তর কি্ৎকাঁল অতীত হইলে ধীমান কুশনাভের 

গাধি নীমে এক পুক্স উৎপন্ন হইলেন। রাম! ই গাঁখিই 

আমীর পিতা। গজ ২শে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি এই 

 নিষিত্ত আমার নাম কৌশিক হুইয়াছে। সত্যবতী নামে 
আমার এক জ্যেষ্ঠ ভখিনী ছিলেন । মহর্ষি খচীক কাহার 

) পানি গণ করেন । ভিনি ভর্ভীর সহিত সশরীরে মে গমন, 

করিয়াছেন এক্ষণে আমার সেই ভগিনী ( মাতন্বতী পে 

পরিণত হইয়া লৌকের হিভ-সাঁধন বাসনায় ছিমাচল হই ্  



.  বালকাণড। ১৩৯. . 

প্রবাহিত হইতেছেন । তীহার নাম কৌশিকী | এ দিব্য নদী 

অতি রমণীয় ও উহার জল অতি পবিত্র । বৎস! আমি এক্ষণে 

_ কৌশিকীর স্বেহে আবদ্ধ হুইয়। হিমালয়ের পার্থ পরম সুখে 
নিরস্তর কাল যাঁপন করিয়া থাকি 1 আমার ভগিনী সরিঘ্রা 

সত্যবতী অতি পুণ্যশীলা ও পতিপরাঁয়ণা। ধর্ম ও সত্যে 

তাহার যখোঁচিত অনুরাগ আছে। আমি কেবল যজ্ঞসিদ্ধির 

অপেক্ষায় তাহাকে পরিত্যাগ করিয়। সিদ্ধীশ্রমে আঁসিয়াছি 

এক্ষণে তোমারই তেজঃপ্রভাবে আমার মনেশরথ পুর্ণ হই- ' 

য়াছে। বস! এই আমি তোমার নিকট আমার ও আমার, 

বংশের উৎপত্তি কীর্তন করিলাম এবং তুমি আমাকে যাহা 

জিজ্ঞাসা'করিয়াছিলে, সেই দেশের বিষয়ও সবিশেষ কহিলাম?। 

এক্ষণে কথা-প্রসঙ্গে অর্ধ ক্লাত্রি অতীত হইয়াছে। নিদ্রিত হও। 

নতুবা পথ পর্য্যটনে বিশ্ন উপস্থিত হইবে । বৎস ! এ দেখ, বৃক্ষ 

সকলনিষ্পন্দ ও যৃগ পক্ষিগণ নীরব রহিয়াছে। চারি দিক 

রজনীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন ॥ ক্রমশঃ অর্ধ প্রহর অবসান হইয়া 

আসিল। নতোমগুল নেত্রের ন্যায় নক্ষত্র সমূহে পরিপূর্ণ 

এবং উহ্বাদিগের নির্মল প্রতায় সমাকীর্ণ হইয়াছে । এ দিকে 

চত্্র স্বীয় আলোকে লোঁকের মন পুলকিত করত অন্ধকার 

ভেদ করিয়া উদয় হইতেছেন। মাঁদাঁংশী ক্র,রম্বভাঁব 

যক্ষ রাক্ষস প্রভৃতি রজনীচর' প্রাণিমকল ইতস্তত সঞ্চরণ 

(১৮) 



১৪৩ রামায়ণ।। 

করিডেছে॥ মহ্রথি বিশ্বীমিজ্জ রামকে এইরূপ কহিয়া দৌনাব- 

লম্বন ফরিলেন। 

অনন্তর মুনিগণ বিশ্বীমিত্রকে বারতবার সীধুবাঁদ প্রদান 

পূর্বক কহিলেন, ্াজর্ষি কুশিকের বংশ অতি মহত এবং 

ভীহার বংশীয় মহীতীরা বিশেষতঃ আপনি অত্যন্ত ধর্ম- 

নিষ্ঠ ও ত্্র্ষি-সতৃশ । আপনার ভগিনী সরিদ্বরা কৌশিকীও 

পিতৃকুলকে যাঁর পর নাই উজ্জল করিতেছেন । কুশিক- 

. নয় বিশ্বামিত্র হৃষমনা যুনিগণের মুখে এইরূপ প্রশংসা" 

বাঁদ শ্রবণ করিয়া অস্তশিখরখরূঢ় ভাদ্ষরের ন্যায় নিত্য 

নিমন্ম হইলেন । রাম এবং লক্ষমণও বিশ্ময়াবেশ প্রকাশ 

করত মহর্ষিকে সবিশেষ প্রশংসা করিয়। নিভ্রা-মুখ অনুভব 

করিতে লাগিলেন । ্ | 



পঞ্চত্রি”শ সর্গ 

মহর্ষি বিশ্বামিত্র মুনিগণের সহিত শোনা নদীর তীরে 

রাত্রি বাপন করিয়া প্র্ভীতকালে রামচন্দ্রকে সম্বোধন 

পূর্বক কহিলেন, বস! নিশা] অবসান হইয়াছে। পূর্ব 

সন্ধ্যার বেলা! উপস্থিত । এক্ষণে শয্যা হইতে গাত্রোখাল . 

করিয়া গমনের নিষিত্ত প্রস্তত হও । ব্লামচত্দ্র মহর্ষির আদেশে 

গাত্োথান করিয়া প্রীত?কত্য সমুদয় সম্ধপন করিলেন 

এবং তীহাঁর সমভিব্যাহারে পুর্ব গমন করিতে লাগিলেন । 

যাইতে ধাইতে জিজ্ঞাদিলেন, ভগবন্! এই ত স্বচ্ছসলিল 

পুলিন-শৌভিভ অগাধ শোঁশ নদ। এখন আমাদিগকে কোন্ 

পথ দিয়া গমন করিতে হইবে? বিশ্বামিত্র কহিলেন, 

বস! মহস্িগণ ফেপথে শিয়া! থাকেন, চল আমরাও সেই 

পথ দিয়া যাইব । 

ক্রমশঃ তীহারা বন্দর অতিক্রম করিলেন | মধ্যান্ু- 

. কালও উপস্থিত হইল। নিকটে জাহুবী প্রবাহিত হুইতে- 

_ ছিলেন । ভীহারা সেই হৎস-দারস-মুখরিত মুনিজন-সেবিভ 
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.. | ুণ্য-সলিল গল্গা-প্রবাহ দর্শন করিয়া যাঁর পর নাই সন্ভষ্ট 
_এএহুইলেন। অনস্তর সকলে ভাগীরথীতীর আশ্রয় করিয়া স্বান 
-  বিধীনানুসারে পিতৃদেবগণের তর্পণ ও আর্মিহোত্র অনুষ্ঠান 

করিলেন তণ্পরে অন্ৃতবৎ হবি ভোজন করিয়া মহর্ষি 
 বিশ্বাঁমিত্রকে পরিবেইন পূর্বক প্রফুল্পমনে গঙ্গাকুলে উপবিষট 

হইলেন। - | 

সকলে উপবেশন করিলে রাম সহর্ষে মহর্ষি কৌশিককে 

_জিজ্ঞাসিলেন, তপৌথন! এই ব্রিপথগীমিনী গন্গ। ত্রিলোক্য 

আক্রমণ পূর্বক কি প্রকারে মহাসাগরে গিয়া নিপতিত 

হইতেছেন? বলুন, শ্রবণ করিতে আমার অতিশয় ইচ্ছা 

হইতেছে । ভগবান কৌশিক রামের এইরূপ কথা শুনিয়া 

জাহ্ুবীর উৎপত্তি ও উত্রলো্যব্যাপ্তি কিরূপে হইল, কহিতে 
লাগিলেন, রাম! ধাতুর আঅকর শিরিবর হিমীলয়ের মেনা 

নানী মনোরমা এক পত্ী আছেন | এই স্ুমেকদুহিতা 

 মেনা হইতে হিমালয়ের দুই কন্যা জন্মে । কন্যাদ্য়ের 
মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম জাহ্ববী কনিষ্ঠার নাম উমা। বৎস! 

পৃথিবীতে জীহৃবী ও উমার রূপের উপমা নাই । এক সময়ে 

জুরগণ স্বকার্্য সাধনের নিমিত্ত শঙ্গীকে হিমালয়ের নিকট 

প্রার্থনা করিয়াছিলেন ৷ হিমালয়ও ভ্রিলোকের উপকারার্ধ.. 

ত্রিপর-বিহাঁরিনী লোকপাঁবনী গঙ্গাকে ধর্মানুসারে সরগণের 
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নিকট সমর্পণ করেন । আর যিনি হিমালয়ের দ্বিতীয়া কন্যা 

৷ উমা তিনি তাপসী হইয়া কঠোর ব্রত অবলম্বন পূর্বক তগঃ- 

সাধন করিয়াছিলেন । হিমালয় এই সর্ধজন-বন্দনীয়। নন্দি- 

নীকে অপ্রতিমরূপ বিরূপাক্ষের হস্তে সম্প্রদান করেন । রাম! 

যেরূপে জলবাহিনী পীঁপবিনীশিনী গঙ্গ৷ প্রথমে আকাশ 

ও তৎ্পরে দেবলেকে গমন করিয়াছিলেন, এই আমি তোঁমার 

নিকট তাহ! কীর্তন করিলাম । 



ষটব্রি"শ অর্গ। 

মহাবীর রাম ও লক্ষণ মহর্ষি বিশ্বাধিত্রের নিকট এই দূ 

শ্রবণ করিয়! তাহাকে অভিনন্দন পূর্বক কহিলেন, ত্রন্ষম্ ! 

আপনি ধর্মফলপ্রদ অতি উৎক্ষ্ট কথাই কছিলেন। দেবী 

জাহবীর বিষয় আপনার কিছুই অবিদিত নাই? অতএব এক্ষণে 

ইনার দিব্য ও মনুষ্যলৌক-সৎক্রীস্ত সমস্ত কথা সবিস্তরে 

কীর্তন ককন। হে তপোঁধন! এই লৌক-পাঁবনী গঙ্গা কি 

কারণে স্বর্ণ মর্ত্য ও পীতীলে প্রবাহিত হইতেছেন? কি 

নিমিত্ত ত্রিলোঁক মধ্যে ভ্রিপথগা নাঁমে প্রখ্যাত হইলেন এবং 

ইহীর কার্ধ্যই বাকি? 

বিশ্বামিত্র এইরূপ অভিহিত হইয়া মুনিগণ-সন্িধানে ভাগী- 

রথী-সৎক্রীস্ত বিষয়সকল আনুপুর্বিক কীর্তন করিতে লাগি- 

লেন। বৎস! পুর্বে মহাঁতপা ভগবান্ নীলকণঠ দার পরিগ্রহ 

করিয়া স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত হন ; ভিনি স্ত্রী-সহযোগে প্রবৃত্ত 

হইলে দিব্য শতবর্ষ অতীত হইল, তথাচ তাহার পূত্র জন্মিল 

না । ভখন ত্রন্ধাদি দেবগণ একাস্ত উৎ্কঠিত হুইয়া বিবেচনা 

করিলেন এই শিবপার্ধতী-সহযোগে যে পুত্র উৎপক্ন .হইবে 
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তাহার বীর্য কে স্থ করিতে পারিবে । অনন্তর তাহারা মহাঁ- 

দেবের নিকট গমন ও তীহাণকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 
হে দেবদিদেব! আপনি লোকের শুভ সাধনে তৎপর 

আঁছেন। এক্ষণে আমরা আপনাকে প্রণিপাত করিতেছি, 

আপনি প্রসন্ন হউন। শঙ্কর! এই লোক সকল আপনার 

তেজ ধারণ করিতে প্ধরিবে না। অতএব আপনি যেগ 

অবলম্বন করিয়া দেবী পার্ধতীর সহিত তপোনুষ্ঠীন এবং 

এই ভ্রিলোৌকের হিতের নিমিত্ত এ তেজ আপনার তেজোময় 

শরীরেই ধারণ ককন। লৌক সকলকে উচ্ছিন্ন করা আপনাক্স 

কর্তব্য নহে । 

মহাঁদেব দেবগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ, 

ভাহাতে সম্মত হইলেন ; কহিলেন, সুরগণ ! আমি ও উমা 

আমর] উভয়েই স্বশরীরে তেজ ধারণ করিব । এক্ষণে ভ্রিলো- 

কের সমস্ত লৌকের সহিত দেবগণ শীস্তি লীভ ককন। কিন্ত 

বল দেখি, দিব্য শত বর্ষ সম্ভোগ বশভ আমার হৃদয়-পুণ্ডরীক 

হুইতে যে ভেজ ব্থঘলিত হুইয়ণছে, উমা ব্যতিরেকে তাহা আর 

কে ধারণ করিবে? সুরেগণ কহিলেন, দেব! অন্ত আপনার 

্বায়-পুণ্তরীক হইতে যে তেজ দ্ধলিত হইয়াছে, বসুন্ধরা 

তাহা ধারণ করিবেন | 

মহণবল মহণদেব দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহ্থিত হইয়া 



১৪৬ রামায়ণ 

তৎক্ষণাৎ তেজ পরিভ্যাঁগন করিলেন। এ ভেজ দ্বারা এই 

গিরিকানন-পরিপূর্ণ পৃথিবী প্লীবিত হইয়া গেল । তঙদর্শনে, 
দেবগণ ভ্ৃতাঁশনকে কহিলেন, হুতাশন ! ভূমি বাঁয়ুর সহিত 

এই কড্র-তেজে প্রবেশ কর। হুতাঁশন জুরগণের আদেশে 

কড্র-তেজে প্রবেশ করিলে উহা শ্বেত পর্কত ও অত্যুজ্জ'ল 

দিব্য শরবন রূপে পরিণত হইল । বৎস ! এই শরবনে অগ্নি 

হইতে মহাতেজীঁঃ কার্তিকেয় জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন: 

অনস্তর দেবতারা খষিগণের সহিত প্রীত হইয়া শিবপার্ক- 

তীর পুজা করিতে লাগিলেন; তখন টৈলরা'জ-ছুহিতা 

সুরগণের প্রতি ক্রোধে আরক্ত-লেোচন হইয়া ভশহাঁদিগকে 

অভিশাপ দিয়া কহিলেন, জুরগ্রণ! আমি পুত্রকামনাঁয় স্বামি- 

সহবানে প্রবৃত্তী ছিলাম! তোঁমর। তদ্বিষয়ে বিক্ আচরণ 

করিয়খছ । অতএব আজি অবধি তোমরাও হ্বুদারে মস্তানোৎ- 

পাদনে সমর্থ হইবে না । তৌমাদিগের পত্ধীরা আমার শাপে 

নিঃসস্তান হইবে । তিনি দেবগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া 

পৃথিবীকে কহিলেন, অবনি! অতঃপর তুইও ব্ুরূপা ও বন্- 

ভোগ্যা হুইবি | রে দুঃশীলে! আমার ষে পুত্র হয়, তাহা তোর. 

ইচ্ছা নহে। অতএব তুই যখন আমার কোপে পাঁড়লি, তখন 

_ভৌকে পুত্রপ্রীতি আর অনুভব করিতে হইবে না। | 

. অনস্তর ভগবান ব্যোমকেশ দেবী পার্বতীর ৮2০ 



বালকাও। ১৪৭ 

দেবগণকে এইরূপ ছুঃখিভ দেখিয়া পশ্চিমাতিমুখে যাত্রা করি- 
লেন এবং হিমালয়ের উত্তর পার্থ হিমবৎ-গ্রভব নামক শৃঙ্গে 

উপস্থিভ হইয়া দেবীর সহিত তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন । 

রাম! অভঃগর আমি ভাগীরখীর প্রভাব কীর্তন করিব, 
তুমি লক্ষণের সহিত ভাহা শ্রবণ কর? 

হাতত 

১৯ 



সপ্তত্রি"শ অর্গ। 
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পশুপতি পার্ধতীর সহিত তপোৌনুষ্ঠানে প্রবৃত হই 

ইন্্রীদি দেবগণ অশ্মিকে অগ্রবর্তী করিয়। সেনাপতি লীভে 

অভিলাঁষে সর্বলোকপিতীমহ ব্রন্জার নিকট গমন করিলে 

এবৎ উহাকে প্রণিপাত করিয়া কহিলেন, ভগাবন্ ! পু 

আপনি আমাদিগকে যে সেনখপতি দিবার প্রসঙ্গ করিয়া 

'ছিলেন সেই শক্রবিনাশন মহাবীর আজিও জন্ম গ্রহ 

করিলেন না | তীহীর পিতা শঙ্কর উমা দেবীর সহিত হিম 

লয়-শিখরে তপস্যা করিতেছেন | সুতরাং অতঃপর যাহ 

কর্তব্য, লোকের হিত সাধনের নিমিত আপনিই ভাহা! বিধাঁ 

কফন | অপনি ভিন্ন আমাঁদিগের আর গতি নাই) 
ভগবান কমলযোনি দেবগণের মুখে এইরূপ শ্রবণ করিয় 

তীহাদিগকে মধুর বাক্যে সাস্ত/না কত কছিলেন, সুরগণ 

এগিরিরাঁজ-তনয়া উমা তোমাদিগকে যে অভিশাপ দিয়াছেন 

ভাঁহা কখনই ব্যর্থ হইবার নহে। সুতরাং এক্ষণে এই হতাশ; 

হইতে আঁকাশগক্জ! মন্দীকিনীতে একটি পুক্ধ জঙ্মিবে। -সৌ 

পুভ্ই ভোমধদিগ্রের সেনাপতি হইবে | জ্যেষ্ঠা গঙ্গা ত+শ+৮ 



বালকাণ্ড।. ১৪৯. 

কনিষ্ঠা উমারই পুত্র বলিয়া মামিবেদ এবং উমার চক্ষেও সে 

॥ কখন অনাদরের হইবে না! দেবগণ প্রজাপতি ত্রদ্ধার এইরূপ 

আশ্বীলকর বাক্য শ্রবণে কতার্থ হুইয়] স্বীহাকে পৃজা ও প্রণি- 

পীভ করিলেন । 

অনস্তর তীহাঁরা ধাঁতু-রাঁগ-রঞ্জিত কৈলাসে গমন করিয়া 
পুত্রার্থ অশ্মিকে নিয়োগ করিবার বাঁসনাঁয় কহিলেন, অনল ! 

তুমি মন্দাকিনীতে পীশপত তেজ নিক্ষেপ কর! এইটি দেব- 

. ক্কার্ষ্য $ ইহা সশথন কর1 তোমার কর্তব্য হইতেছে; তখন 

অশ্মিস্বরগণের এইরূপ: প্রার্থনায় অঙ্গীকার পুর্ক গঙ্গার 

নিকট গমন করিয়! কহিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে গর্ভ থারণ 

কর। ইহা দেবগণের অতিশয় প্রীতিকর হইবে। 

মুরতরকঙ্জিনী অমরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া দিব্য 

ন'রীরূপ পরিগ্রহ করিলেন। অগ্মি তাহার সৌনদর্য্যাতিশক়্ 

সন্দর্শন করিয়া অতিশয় বিশ্মিত হইলেন এবং অবিলম্বে 

স্াঙ্গাতে পাশুপত তেজ নিক্ষেপ করিলেন। এ পাশুপত 

তেজ দ্বারা গঙ্গার নাভী-প্রবাহ গ্রারিপুর্ণ হইয়! গেল। তখন, 

ভিনি অন্নিকে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, হুতাশন ! এই পাশ 

পত তেজ তোমার ভেজের সহিত মিশ্রিত হওয়াতে একাস্ত 

অসহনীয় হইয়। উঠিয়াছে। আমি কোনরূপেই উহ্বা ধারণ 

করিতে গ্ারিলাম না। আমার অন্তর্দাহ ও চেতনা বিলুণত 



১৫%*  বলামায়ণ। 

হইতেছে? অন্মি কছিলেন, দেবি! তুমি এক্ষণে এই হিমা- 
লয়ের পার্থ তেজ পরিত্যাগ কর। সরিদ্বরা গর্গা অস্মির 

 নিদেশীনুসারে ততক্ষণ নাঁড়ী-প্রবাঁহ হইতে ভেজ পরিত্যাগ 

করিলেন। তেজ তাহা হইতে নিঃসৃত হইল বলিয়া উহা তণ্ড 

কাঞ্চনের ন্যায় একাস্ত উজ্জল হইয়া উঠিল! উহার প্রভাবে 

সমীপস্থ পার্থিব পদার্থ সুবর্ণ ও দূরশ্থিত পার্থিব পদার্থ রজত- 

রূপে প্রীছ্ুত হইল, উহার তীক্ষৃভায় ভাঁজ ও লো জঙ্গিল 

. এবৎ গর্ত-মল সীসক রূপে পরিণত হইল এই রূপে নান! 

প্রকার ধাতু সকল জন্মিল। পর্বতের বন বিভাগ এ তেজ 

দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া নুবর্ণনয় হইয়া উঠিল । বৎস! সঙ্জীত বস্তর 

রূপ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তদবি সুবর্ণের নাম জাতরপ 

হইয়াছে। ্ 
গঙ্গা হিমালয়ের পাঁর্থে পাশুপত তেজ পরিত্যাগ করিবাঁ- 

মাত্র একটি কুমার উৎপন্ন হইল ইন্দ্রাদি দেবগ্নণ এ কুমণরকে 
হবনপান করাইবার নিমিত্ত কত্তিকা নক্ষত্রগণকে অনুরোধ করি- 

_লেন। কৃত্তিকীগণ এইটি আয়াদিগেরই পুত্র হইবে, এই বলিয়া 
তৎক্ষণণৎ প্রত্যেকে পর্য্যায়ক্রমে স্তন পান করাইতে প্রবৃত্ত 

হইলেন। ভদ্দর্শনে দেবতার তাহাদিগকে কহিলেন, কৃতিকা- 

গণ ! ভোমাদিগের এই পুত্র কার্তিকেয় নামে ত্রিলোকে গ্রথিত 

হইবেন। অনস্তর কিকাগণ ব্বদীপ্তিপ্রভীবে হুতাশনের ন্যা 
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দিপ্যমাঁন গঙ্গাগর্ভনিঃসৃত কার্তিকেয়কে ম্বীন করাইলেন । 
কার্তিকেয় গঙ্গীর গর্ভ হইতে ক্ষম্ন (নিঃসৃত ) হইলেন, এই 

কারণে ভাইবার নাম ক্ষন্দ হইল । 

. অনস্তর কৃতিকা নকষত্রগণের স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হইল। 
কখর্তিকেয় ছয় আনন বিস্তর করিয়! এ ছয় নক্ষত্রের স্তন 

পাঁন করিতে লাগিলেন? এইরূপে তিনি কৃত্তিকাগণের স্তন 

পান করিয়া স্বয়ং একাস্ত সুকুমীর হইলেও এক দিনে স্থীয় 

ভুজবলে দীনব্টসন্যগ্রণকে পরাঁজয় করেন। অমরগণ অগ্নির 

সহিত সমবেত হইয়া তীহাঁকেই আপনাদিশের নেনাপতিব্র 

পদে অভিষেক করিয়াছিলেন । রাম! এই আমি তোমাকে 

গঙ্গার বৃত্তীত্ত ও কার্তিকেয়ের উৎপত্তি সবিস্তরে কহিলাম। 

এই পৃথিবীতে যে মনুষ্য কাঁর্তিকেয়ের ভক্ত হয়, সে দীর্ঘ আস 

ও পুত্র পৌভ্র লাভ করিয়া তাহার সহিত এক লোকে বাস 
করিয়া থাকে। 



অষ্টাত্রি”খ সর্গ । 
স্ব ািিক . 

মহর্ষি কেঁশিক জা্রুবী-সংত্রীস্ত মধুর বৃততীস্ত কীর্তন 

করিয়া পুনরায় রামকে কহিলেন, বৎস ! পূর্বকীলে অযোধ্য। 

নগরীতে সগর নামে এক পরম ধার্মিক রাঁজা ছিলেন । তাহার 

দুই পত্তী। এই পতীদ্বয়ের মধ্যে ধর্িষ্ঠা জ্যষ্ঠীর নাম কেশিনী 

ও কনিষ্ঠীর নাঁম স্মৃতি ছিল | সত্যবাদিনী কেশিনী বিদর্ভ- 

রাজের ছুহিতা ছিলেন এবং স্থমতি মহর্ষি কশ্যপ হইতে উৎ- 

পন্না হন! গতগরাঁজ গকড় ইহ্ীরই সহোদর মহীপাল 
সগর সস্তাঁন লীভার্থ এই উভয় পরীর সহিত হিমণচলের 

এক প্রত্যন্ত পর্বতে গমন করিয়া তপোনুষ্ঠান করেন | বস! 

সেই স্থানে মহর্ষি ভৃগু নিরস্তর অবস্থান করিতেন ! মহাঁরাঁজ 

সগর অতিকঠোর তুপস্থায় ভীহীকেই আরাধনা করিবার 

নিমিত্ত শত বৎসর কাল তথায় অতিবাহিত করিলেন 

অনস্তর একদা সত্যপরায়ণ তপৌধন ভৃগু ত তাহার প্রি 

প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, মহাঁরাঁজ ! আমার বর প্রভাবে তোমার 

পুত্র ও কীর্তি লাভ হুইবে। তোমার এই ছুই সহ্ধর্ষিণীর 

মধ্যে এক জন একটি মাত্র বংশধর পুত্র আর এক জন সহি 
প্রসর্ধকরিবেন | 
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রাঁজমহ্ষীরা মহর্ষির এইরূপ বাঁক্য শ্রবণে প্রীত হুইয়া 
উহাকে প্রসন্ন করিয়া কতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোৌধন ! 

আপনি যেরূপ কহিলেন, ইহা যেন অলীক না হয়? এক্ষণে 

আমাদিগের মধ্যে কাহার এক পুত্র এবং কাহীরই বা সহি 

উৎপন্ন হইবে? বলুন, এই বিষয় শ্রবণ করিতে অতিশয় ইচ্ছা 

হইতেছে । ধর্মপরায়ণ ভৃগু এ ঢুই সপত্বীর এইরূপ কথা 

শুনিয়া কহিলেন, এক্ষণে তৌমীদিগের মধ্যে কাহীর কিরূপ 

ইচ্ছা, বল) বংশধর এক পুত্রেরই হউক, অথবা মহাঁবল 

পরাক্রাত্ত উৎ্সাহ-সম্পন্ন কীর্তিমাঁন বহু পুত্রেরই হউক, এই 

দুই বরের মধ্যে কাহাঁর কোনটি প্রার্থনীয় হইতেছে? তখন 

কেশিনী নৃপভির সাক্ষীতে বংশধর এক পুত্র এবছ সুপর্ণ- 

ভগ্গিনী সুমতি ষ্টি সহজ পুত্রের বন লইলেন। বৎস! 
রাজা সগর এই রূপে পূর্ণমনেশরথ হইয়া মহর্ষি ভৃগুকে প্রদক্ষিণ 

ও প্রণাম পূর্বক ছুই মহিষীর সহিত স্বনগরে প্রতিগ্মন 

করিলেন । | | 

কিয়ৎকাঁল অতীভ হইলে কেশিনী অসমঞ্জকে এবৎ জুমতি 

তুম্ধফলাকাঁর এক গর্ভপিও প্রসব করিলেন । এঁ গর্ভপিওড ভেদ 

করিবাঁমাত্র উহ হইতে সগরের যড়ি সহজ্ম পুত্র নির্গত হইল 

ধাতীগ্ণণ উহবাদিগ্রকে সতপূর্ণ কুস্ত মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পরি- 

বর্ধিত করিতে লাগিল। বনু কাল অতিক্রান্ত হইলে এঁ বি- 



১৫৪ রামায়ণ | 

সহত্ঞ পুত্র রূপবান ও যুবা হইয়া উঠিল। উহ্ধারা যখন 
অতিশয় শিশু ছিল, তখন সর্জ্যেষ্ঠ অসমঙ্জ উ্নাদিগকে 

প্রতিদিন সরযুর জলে ফেলিয়া দিত এবং উহার্দিগকে রি 

তআোতে নিমগ্ন হইতে দেখিয়া মহা আমোঁদে হাস্য করিত । 
এই রূপে অসমঞ্জ পাঁপাঁচারী পৌঁরজনের অহিতকাঁরী ও 

সাঁধুদ্রোহী* হইয়া উঠিলে, সর্গর তাঁহীকে নর্খর হইতে 
নির্বাসিত করেন | অংগমান্ নামে তাহার এক পুন্র জন্মে! 
এই অংশুমান্ অতি বলবাৰ্ প্রিয়বাঁদী ও সকলের শ্ষেছের - 
পাত্র হইয়া উঠেন । 

. অনস্তর বনৃকাল অতীত হইলে মহীপাল সগ্ররের যজ্ঞানু- 
্ঠানে ইচ্ছা হয়, এবং তদ্বিষয়ে কতনিশ্চয় হুইয়া উপাধ্যায়- 
গণের সহিত তৎনংসাধনে প্রবৃত্ত হন | 



উনচত্বারি*শ সর্গ। 

ব্ধবেিিিি 

রঘুপ্রবীর রাম প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় তেজন্বী মহর্ষি 

বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণে পরম প্রীত হইয়া কহিলেন, 

তপোৌধন ! আমীর পুর্ব-পুকষ মহারাজ সগর কিরূপে যজ্ঞ 

আহরণ করেন, আপনি ইহা! সবিস্তরে কীর্তন ককন। অণপ- 

নার মঙ্গল হইবে । বিশ্বামিত্র রামের এইরূপ প্রম্মে একাস্তা 

কৌঁতৃহলাবিষট হইয়া সহাস্যমুখে কহিলেন, বস! মহাত্মা সগ-. 
রের য্ড্ঞর-বৃত্তীস্ত সবিস্তরে কহিতেছি, শ্রবণ কর ॥ হিমালয় ও 

বিন্ধ্য পর্বতের মধ্যস্থলে ঘে ভূমিখণ্ড আছে, সেই স্থানে সগরের 

এই যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয় । এই প্রদেশ যজ্ঞ কাঁর্য্যেই সম্যক প্রশস্ত 
বলিয়া পরিপণিত হইয়া থাকে । যজ্দের আয়োজন হইলে 

মহারথ অংশুমান্ স্নরের আঁজ্ঞাক্রমে যজ্ভীয় অশ্বের অনু- 
নরণ করেন |! সুরগণের অধিপতি। ইন্দ্র এই যজ্ঞে বিদ্ম আচরণ 

করিবার নিমিত্ত রাক্ষমী মুর্তি পরিগ্রহ্ন করিয়া পর্ধ দিবসে এ 

অশ্ব অপহরণ করিয়াছিলেন | অশ্ব অপহ্িয়মাণ হইলে উপপাঁ- 

ধ্যায়গণ সগরকে কহিলেন, মহারাজ! পর্ধ দিবসে যজ্ভীয় 

অশ্ব মহাবেগে অপহৃত হইতেছে । অতএব আপনি অপহ্থাঁ-, 
২০ 



৫৬ .. দ্বামায়শ। 

'রককে সংহার করিয়া শীত অশ্ব আনয়ন ককন, নতুবা আপ- 

নার যজ্ঞ নির্বিঘ্বে সম্পন্ন হইবে না? 

সগর উপাধ্যায়গণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া সভামধ্যে 

যষ্টিসহত্ পুত্রকে আন্বাঁন পূর্বক কহিলেন, পুত্রগণ ! যদিও 

আমি মন্ত্রপুত হুবির্ভাগ কণ্পন। করিয়া যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর্ধি- 

তেছি, তথাঁচ রাক্ষসের মায়াবলে ইহার কোন বিদ্ন ঘটিলে আমার 
সন্ধীতি লাভ সুকঠিন হইবে ! 'অততএব অশ্বকে-কে লইয়া গেল, 

তোমরা গিয়া তাহার অনুসন্ধান কর) এই সাগরান্বরা - 

বহুন্ধরার সকল স্থানে অস্বান্বেষণে প্রবৃত্ত হও? ক্রমশঃ এক 

এক যোজন তন স্ করিয়া পর্যবেক্ষণ কর] ইহাতেও যদি 

অক্ত্ভকীর্য্য হও, তাহা হইলে 'যে পর্য্যন্ত না সেই অশ্বাপহীরক 

ও অশ্বের সন্দর্শন পাঁও, তাঁবৎ এই পৃথিবী খনন কর। আমি 

দীক্ষিত হইয়া পৌঁত্র অংশুমাঁন ও উপাধ্যাঁয়গ্রণের সহিত অশ্বের 

দর্শন লাভ প্রতীক্ষাঁয় এই স্থানেই অবস্থান করিব। তোমা. 

দিগের মঙ্গল হউক। মি 

অনস্তর সেই সকল মগ্াবুল পরাক্রাস্ত রাজকুমার পিতার, 

নিদেশে পরম প্রীত হইয়! পৃথিবী পর্ধ্যটন করিতে লাগিন্ম 9 
কিন্ত কোন স্থানেই যক্তীয় অশ্বের সন্দর্শন পাইল না? পরে 

প্রত্যেকে এক যোজন দীর্ষধ ও এক যোজন প্রস্থ তুমি 

বছ্ের ন্যাঁয় সারবৎ ভূজ দ্বারা ভেদ করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ 



'বালকাণ্ড। | ১৫৭, 

বন্মমতী অশনি-সদৃশ খল ও অতি কঠিন হল দ্বারা ভিদ্যমাঁনা 

হইয়া আর্তনাদ করিতে লাগিলেন । উরগ, রাক্ষদ ও 

অস্রগণের ককণ স্বরে চুর্দিক পরিপূর্ণ হইয়া গেল। সগ- 
রের ষফ্টি সহত্ঞ পুত্র পাঁতালতল অনুসন্ধান করিবার নিমি- 

পুই যেন অবলীলাক্রমে ষন্তি সহত্র যোঁজন খনন করিল । 

তাহারা এই বছল-টশল-সঙ্কুল জব্ুদবীপকে এইরূপে খনন 
করত চতুর্দিকে বিচরণ করিতে লাগিল । 

অনস্তর দেবতা গন্ধর্ষ অসুর ও উরগগণ নিতীস্ত ভীত 

হইয়া পিতামহ বর্ষার নিকট গমন করিলেন এবং তীহাঁকে * 

প্রসন্ন করিয়া বিষঃ বদনে কহিলেন, তগবছ্ ! এক্ষণে সগর- 

ভনয়েরা সমগ্র ধরাতল খনন করিতেছে । এ দুর্বৃত্তের এই 

কার্ষ্যে প্রদ্ৃত্ত হইয়া বস্তু সৎখ্য সিদ্ধ গন্ধব্ধ ও জলচর জীবজন্ত 

বিনাঁশ করিয়াছে । “এই ব্যক্তি আমাদিগের যজ্ঞের অপকারী' 

এই আমাদের অশ্বাপহারী' এই বলিয়া ভাহারা নির্দোষেরও 

প্রাণদণ্ড করিতেছে । 



চত্বারি"শ সর্গ ! 
৮৬৪০৮ 

ভগবান চতুর্মুখ সুরগণকে সগরসম্তানগণের সর্বসৎহী- 

রক বলবীর্যযে নিভান্ত ভীত ও একান্ত বিমোহিত দেখিয়া 

কহিলেন, এই বন্থুমতী বাস্দেবের মহিষী, বানুদেবই ইস্ছীর 

একমাত্র অধিনায়ক । এক্ষণে তিনি কপিলের মূর্তি পরিগ্রহ 

করিয়া নিরস্তর এই ধরা ধারণ করিয়া আছেন। সগর-- 

সম্তানেরা সেই কপিলেরই কৌপীনলে ভল্মসাৎ হইয়। যাইবে । 

স্ুরগণ! এই পৃথিবী বিদারণ ও অদুরদর্শী সগরসত্তীনগণের 

নিধন, ইহা! অবশ্যস্তীবী ; তন্সিমিস্ত তোমরা কিছুমীত্র শৌকাঁ- 

কুল হইও না । তখন সেই ত্রয়ক্ত্িংশৎ সংখ্য দেবতা পিতামহ 

্ন্ষার এইরূপ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া হট মনে স্বস্ স্থানে প্রাতি- 

গমন করিলেন | | 

এ দিকে ভূমিভেদকালে সগরস্তানগীণের বজ-নির্ধোষের 
্যায় তুমুল কৌলাহল উদ্ধিত হইতে লাগিল । তাহারা সমগ্র 

পৃথিবী বিদীরণ ও প্রদক্ষিণ করিয়া সগরকে গিয়া কহিল, 

মহারাজ! আমরা সমস্ত পৃথিবী পর্ধ্যটন এবং দেব দানব 

পিশাচ রাক্ষদ উরগ ও পনগ্ প্রতৃতি বলবান জীবজন্ত" 

গ্ণণকে বিনাশ করিলাম, কিন্ত কোথায়ও আপনার য্ভীয় অঙ্থ 



বালকাও। ১৫৯ 

ও অশ্বীপহারককে দেখিতে পাইলাম না | এক্ষণে আর আমরা 

কি করিব? আপনি ভাহা নির্ণর ককন। মহারাজ সগর 
পুন্তরগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, 

দেখ, তোমরা গিয়া পুনরায় ধরাঁতল খনন কর। এই বার 

তোমাদিগকে সেই অশ্বাপহাঁরকের সন্ধন লইয়া প্রত্যাগ্নমন 

করিতেই হুইবে | 

অনস্তর সগ্গরতনয়েরা পিতার এইরূপ আদেশ পাইয়া পুন- 

রাঁয় ধরাতলে ধাবমান হইল এবং উহা! খনন করিতে করিতে 

একস্থলে বিরূপাক্ষ নামক একটি পর্বতাকার বৃহৎ দিক্হত্তঈ 

দেখিতে পাইল । এই মহাহত্তী মস্তকে টশলকীননপুর্ণা অবনীর 

একদেশ ধারণ করিয়া আছে। যখন এই নীগ ধরখ-ভার-বহুন- 

পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়। পর্কালে শিরশ্গীলন করে, তখনই ভূমি- 

কল্প ছইয়1 থাঁকে। সগরতনয়েরা ইহাঁকে প্রদক্ষিণ ও সম্মান 

করিয়া রসাভল ভেদ করত গমন করিতে লাগিল । অনস্তর 

তাহারা পুর্ধদিক ভেদ করিয়া দক্ষিণ দিক খনন করিতে প্রবৃত্ত 

হইল । তথায় মহাঁপঘ্স নামে পর্কতাঁকার একটি হস্তী পৃথিবীর 

কিয়দৎশ ধাঁরণ করিয়া আছে। সগরতনয়েরা এই মহাপঘ্কে 

দর্শন করিয়া অতিশয় বিস্মিত হইল এবং উহাকে প্রদক্ষিণ 

পূর্বক পশ্চিম দিক ভেদ করিয়া চলিল। পশ্চিম দিকেও 

সুমনা নামে অচল-সদৃশ আর একটি হক্তী অবস্থান করিতেছে । 



১৬, | রামায়প। 

উনারা তাহাকে প্রদক্ষিণ ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পৃর্থিবী 

খনন করিতে করিতে উত্তর দিকে উপস্থিত হইল । তখায়ও 

ভদ্র নামক একটি হস্তী তৃষাক্পের -ন্যাঁয় শুত্রবর্ণ দেহে 

ভূভীর বহন করিতেছে । সগরসস্তানগণ এই মহাহত্ভীকে দর্শন 

স্পর্শ ও প্রদক্ষিণ করিয়া রসাতল ভেদ করিতে লাগিল । এই 

রূপে তাহারা চতু্দিক ভেদ করিয়া পরিশেষে উত্তর পশ্চিম 

দিকে গমন পুর্ক ক্রৌথভরে ভূমি খননে প্রবৃত্ত হইল | সেই 

ভীমবেগ মহাবল বীরের! উত্তর পশ্চিম দিক খনন করিতে 

করিতে কপিলরূপধারী সনাতন হরিকে নিরীক্ষণ করিল ! 

দেখিল, ভীহাঁরই অদূরে সেই যজ্জীয় অশ্বটি সঞ্চরণ করিতেছে! 

তখন তাহারা কর্পিলকেই যজ্ঞন্রোহী স্থির করিয়া রোষ- 

কষাঁয়িত লোচনে খনিত্র লাঙ্গল শিল! ও বৃক্ষ গ্রহণ পূর্বক 

“তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইল, কহিল, রে 

নির্বোধ ! তুই আমাদিগের যক্ভীয় অশ্ব অপহরণ করিয়াছিষ ।- 

এক্ষণে দেখ আমরা সকলে সগর-সম্ভাঁন, এই অশ্বের অন্বেষণ- 

প্রসঙ্গে এই স্থানে আসিয়াড়ি। | 

মহর্ষি কপিল তাহাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক ক্রোধে: 

অধীর হইয়! হুষ্কার পরিত্যাগ করিলেন । ভিনি তুঙ্কীর পরি- 

ত্যাগ করিবামাত্র উহারা ভক্মীভুত হইয়া গেল।. | 



একচত্বারি”শ সর্গ | 
| চিনি | 

*ঈএদিকে মহীপীল সগর তনয়গণের কাঁলবিলম্ব দেখিয়া 

পপৌঁত্র অংশুমাঁনকে কহিলেন, বৎস ! তুমি মহাবীর কতবিদ্য 

ও পিত্ব্যগণের ন্যায় তেজন্বী হইয়াছ। এক্ষণে ভূমি আমার 

আদেশে তোমার পিতৃব্যগণ ও অশ্বীপহাঁরকের উদ্দেশ লইয়া 

আইস । ভূগর্ভে ে সকল মহাবল জীবজন্ত আছে, তাহা- 

দিগকে সংহাঁর করিবার নিমিত্ত অসি ও শরাসপন গ্রহণ কর। 

তুমি পুজ্যদিগকে অভিবাদন ও বিদ্রোহীদিগের বিনাশ সাধন 

পূর্বক কার্য্যোদ্ধীর করিয়। প্রত্যাগমন করিও ! বৎস! এখন 

যাহাতে আমার এই বজ্ঞ সুসম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে যত্ববাঁন্ হও । 

অংশুমান মহা সগর কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 

অনি ও শরাসন গ্রহণ পূর্বক ত্বরিতপদে নির্গত হইলেন । 

যাইতে যাইতে ভূমির অভ্যন্তরে পিতৃব্যগণের প্রন্তুত একটি 
জুপ্রশস্ত পথ হার দৃ্টিগোঁচর হইল! তখন তিনি সেই পথ 

অবলম্বন পূর্বক গমন করিতে লাগিলেন ॥। গমনকাঁলে দেখি- 

লেন উহ্ণর এক স্থলে একটি দিকগজ বিরাজমান আঁছে এবৎ 

দেব দানব পিশাচ রাক্ষস পতঙ্গ ও উরগেরা তাহার পুজা 

করিতেছে । অসমঞ্জ-তনয় অংশুমান্ এ দ্িকনাগকে প্রদক্ষিণ 
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ও কুশল প্রশ্ন পূর্বক আপনার গিতৃব্যগ্শণ এবং অশ্বাঁপহাঁরকের 

বরর্তী জিজ্ঞবীসা করিলেন । দিঙ্নাগ কহিল, রাজকুমার ! 

তুমি ক্ৃতকাঁ্ধ্য হইয়া অর্থের সহিত শীত্রই প্রত্যাগমন করিবে 

অংশুমান্ তাহার এইরূপ কথা শুনিয়া বথীক্রমে অন্যান্য 

_ দিঙ্নখগদিগকেও এ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন! বাঁক; 

প্রয়োগ-সমর্থ এ সকল দিঙ্নীগেরাও পুর্ববৎ, প্রত্যুত্তর প্রদান 

করিল । 

অনস্তর অংশুমান্ দিক্গজগণের এইরূপ আশ্বাসকর 

বাক্য শরববণ করিয়া! যে স্থানে তীহার পিতৃব্যগণ ভস্মীভূত হইয়া 

রহিয়াছেন, শীঘ্র তথায় উপস্থিত হইলেন এবং শাহাঁদিগের 

বিনাশে যার পর নাই দুঃখিত ও কাঁতর হইয়া নান] প্রকার 

বিলাপ ও পরিতাপ করিতে লাগিলেন । তাঁহার অদূরে 

ষজ্তীয় অশ্ব সঞ্চরণ করিতেছিল, তিনি শৌকাশ্রু পরিত্যাগ 

করিবার কালে তাঁহাকেও দেখিতে পাঁইলেন | 

অনস্তর অংশুমান্ পিভৃব্যগণের সলিল-ক্রিয়া অনুষ্ঠান 

করিবার নিমিত জল অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, কিন্তু বিশে 

অনুসন্ধীন করিয়াও তথায় জলাশয় পাইলেন না। এই 

অবসরে শহর পিভৃব্যগণের মাতুল বায়ুবেগগামী বিহগ- 
রাজ গড়ের সহিত শহর সাক্ষীৎ্কার হইল । মহাবল 

বিনভাতনয় অংগুমানকে পিতৃশোকে একাত্ত"আাকুল দেখিয়া 
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ফহিলেন, হে পুকষপ্রধান ! তুমি শোক পরিত্যাগ কর। 

| ডোমার পিতৃব্যগণের নিধনে লেোঁকের একটি হিত সাধন 

হইবে! এই সকল মহাবল বীরের! মহর্ষি কপিলের কোপে 

ভল্মীভুত হইয়া গিয়াছে; অতএব ইহাঁদিগকে লোঁকিক সলিল 
দন করা তোমার কর্তব্য নহে | গঙ্গ৷ নামে গিরিরাজ হিমা- 

লয়ের জ্যেষ্ঠা এক কন্যা আছেন । তুমি তাহারই আতে ইহা- 

দিগের সলিল-ক্রিয়। সম্পাদন কর ॥ লোৌকপাবনী সুরধুনী এই 

| ভল্মাবশেষ-কলেবর সগরতনয়গণকে হ্বীয় প্রবাহে আপ্লীবিত 

করিবেন । তিনি এই ভন্মরীশি আগ্রীবিত করিলে, ষষ্টিসহজ 

সগরসস্তীনেরা স্গুরলোকে গন করিবে। অতএষ তুমি 

আমর আদেশে এক্ষণে এই অশ্বচি লইয়া স্বগৃছে প্রতিগমন 

কর এবৎ যাহাতে পিভামছের যজ্ঞশেষ সম্পন্ন হয়, তদ্বিষয়ে 

যত্ববান হও । | 

র বীর্ষযৰান্ অংশুমান্ বিহগরাঁজ গ্কড়ের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 

করিয়া অশ্ব গ্রহণ পূর্বক শীঘ্র স্বনগরে প্রতিগমন করিলেন 

এবৎ যজ্দীক্ষিত নহীপাল সগরের। সন্িহিত হইয়া! পিড্ব্য- 

গণের বৃতীস্ত ও বিনভাঁতনয় যাহা! আদেশ করিয়াছেন, 

তাহাঁও অবিকল কহিলেন ॥ মহারাজ সগর অংশুমানের মুখে . 

এই শোৌঁকজনক সংবাদ শ্রবণ করিয়া বার পর নাই দুঃখিত 

হইলেন । 

১, 
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অনস্তর তিনি বিরীনানুসীরে বজ্ঞশেষ সমীপন করিয়া 

পুরপ্রবেশ পূর্বক কি রূপে ভূলোকে জাঙ্কুবীর আগমন হইবে 

ততই এই চিস্তা করিতে লাগিলেন ১কিন্তু ইহার রর 

কিছুই অবধাঁরণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে ভ্রিংশও, 

সহঅ বৎসর রাজ্য পালন করিয়' স্বর্গে আরোহণ করিলেন | 
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মহারাজ সগর কলেবর পরিত্যাগ করিলে প্রজাঁরা ধর্মশীল । 

২শুমানকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল? অংশুমাঁনের 

দিলীপ নামে এক পুত্র জন্মে | কিয়ৎকাঁল অতীত হইলে তিনি 

সেই দিলীপের প্রতি সমগ্র রাজ্যভাঁর অর্পণ করিয়া রমণীয় 

হিমচলশিখরে গমন করিয়াছিলেন এবৎ ভথাঁয় দ্বাত্রিংশৎ * 

সহজ বৎসর অতি কঠোর তপ অনুষ্ঠান পুর্বক তনু ত্যাগ 

করেন। তীহার পর মহারাজ দিলীপও পূর্ব-পুকষগণের 

অপমৃত্যুর বিষয় শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হন। কিরূপে 

জাঙ্ুবী ভুলোকে অবতীর্ণ হইবেন, কি রূপে ষ্টি সহজ সগর- 

সস্তানের উদকক্রিয়৷ সম্পন্ন হইবে ও কি রূপেই বা ভাহাদিগের 
সদ্দীতি লাভ হইবে, তিনি নিরন্তর এই চিন্তাতেই একান্ত 

আকুল হইয়া উঠেন | এই ধর্মশীর্ দিলীপের ভশীরথ নামে 

এক পুত্র জন্মে বৎস ! মহাঁতেজা রাজা দিলীপ বহুবিধ যজ্ঞ 

অনুষ্ঠান পূর্বক ব্রিংশৎ সহজ্স বৎসর রাজ্য পালন করিয়াছি- | 

লেন; কিন্ত তিনি পিতৃগণের পরিত্রাণের উপায় কিছুই নির- 

পণ করিতে পারেন নাই। পরিশেষে এই ছুঃখেই ব্যাধিত্রস্ত 
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হন এবং পুনের হত্তে সমস্ত রাজ্যতার সমর্পণ পূর্বক স্বীয়. 

কর্মবলে ইন্দ্রলেঁকে গমন করেন 

পরমধার্থ্িক রাজর্ষি তগীরথ নিঃসস্তান ছিলেন! তিনি 

নিঃসস্তান বলিয়! মন্ত্িবর্গের প্রতি প্রজা পালনের ভার দিয়া 

গঙ্গাকে ভুলোকে আনয়ন করিবার নিমিত্ত গৌকর্ণ প্রদেশে 

দীর্ঘকাল তপৌনুষ্ঠান করেন । এই মহাত্মা ইন্ড্িয়গণকে বশী- 

ভুত করিয়া কখন মাসাস্তে আহার করিতেন এবং কখন 

পঞ্চাশ্সির মধ্যব্্ণ ও কখন বা উর্দাবাহু হইয়া! থাকিতেন।, 

এইরূপ কঠোর ভপস্তাঁয় তাহার সহুজ্স বৎসর অভিবাঁহিত 

হয়। 

অনস্তর প্রজাপতি ত্রহ্ষা ভীহীর প্রতি গ্রীত হইয়া 

দেবগণের সহি আগমন পূর্বক কহিলেন, তশীরথ ! তুমি 

তপোবলে আমীকে প্রসন্ন করিয়াছ, এক্ষণে বর ্রার্থন' কর।, 

রাজর্ষি ভগীরথ সর্ব-লৌক-পিভামহ ত্রহ্ষার এইরূপ বাক্য 

শ্রবণ করিয়] কতাঁঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্ ! যদি আপনি 

প্রসন্ন হইয়া থাকেন এবং'আমি যে তপঃ-দীধন করিয়াছি, 

যদি কিছু তাহার ফল থাকে, ভাহা হুইলে এই বর দিন, 

যেন আমা হইতে পিভামহুগণের সলিল লাভ হয়। এ সমস্ত 

মহাআার ভলরাশি গঙ্গীজলে সিক্ত হইলে উহ্বীরা নিশ্চয়ই 

জুরলোৌকে গমন করিতে পারিবেন। হে দেব! এই আমার 



বালকাও। ১৬৭ 

. প্রথম প্রীর্ঘনা | দ্বিতীয় প্রার্থনা এই যে, আপনার বরে 

আমার যেন সম্ভান-কামন। পুর্ণ হয়। আমি ইক্ষাকুবংশে 

জন্ম গ্রহণ করিয়াছি; আমার এই বংশ যেন অবসন্ন না হয়। 

ব্রহ্মা রাজ! ভীরথের এইরূপ প্রার্থনা শ্রবণ করিয়। 

মধুর বাক্যে কহিলেন, মহারথ ! তোমার এই মনোঁরথ' 

অতি মহৎ; আমার বরপ্রভশবে ইহ! অবশ্যই সফল হইবে। 

তোমার মঙ্গল হউক । এক্ষণে বনুমতী এই হৈমবতী গঙ্গার 

পণ্ভন-বেগ সহ্য করিভে পারিবেন না ! অতএব ইহাকে ধারণ 

করিবার নিমিত্ত হরকে নিয়োগ কর। হর ব্যতিরেকে শঙ্গা- 

ধারণ করিতে আর কাহ্াকেই দেখি না। লোকতরস্টা ব্রন্ধা 

রাজা ভগীরথকে এইরূপ কহিয়। গঙ্গীকে সম্ভীষণ পুর্ব 

দেবগণের সহিত সুরলোকে গমন করিলেন । 

সপ পপপ পিপি শিশীপিশশস্পীসীপাস্সপ্ণ 
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দেব-দেব ঢতুমুধ দেবলোকে গমন করিলে ভগীরথ অঙ্গু- 

ঠাগ্রে পৃথ্থিবী স্পর্শ করিয়া সংবৎসরকাঁল পশুপতির উপা- 

সনা করিলেন । অনস্তর বৎসর পূর্ণ হইলে পশুপতি.তাহাঁকে 

সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তগীরথ! আমি ভৌমার প্রতি প্রীত 

ও প্রসন্ন হুইয়াছি। এক্ষণে তোমীর প্রিয়-সাথনৌদ্দেশে 

গক্পশর অবতরণ-বেগ মস্তকে ধারণ করিব । ভগবান ভূতনাথ 

এইরূপ কহিলে সর্জন-পুজনীয়া জাঙ্তুবী বিস্তীর্ণ আকার 
পরিগ্রহ করিয়া গগনমার্গ হইতে দুঃসহ-বেগে শৌভন 

শিব-শিরে নিপতিত হইতে লাগিলেন । পতনকালে ম্নে 

করিলেন, আমি প্রবাহ-বলে শঙ্করকে লইয়া রসাঁতলে প্রবেশ 

করিব । ব্যেমকেশ জাহ্ববীর অন্তরে এইরূপ গর্কের সঞ্চীর 

হইয়াছে জানিয়া ক্রোথভরেভাহাকে আপনার জটাজুটমধ্যে 

তিরৌহ্িত করিলেন । তখন পুণ্যসলিল! জাহ্বী সেই জটা- 

জীল-জড়িভহিমণিরি-সদুশ অতি পবিত্র হর-শিরে নিপতিত 

হইয়া ভথণ হইতে সবিশেষ চেষ্টা করিলেও মহীল স্পর্শ 

_ক্ষরিতে পীরিলেন না। তিনি অনবরত জটামণ্ডল পর্ধ্যটন 



বালকাণ্ড। ১৬৯ : 

করিয়া উহার উপাস্তে উপস্থিত হইলেন এবং নিক্ধান্ত হইতে 

| রী পারিয়া বহুকাল তশ্বধ্যে পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন | 

. অনস্তর ভগীরথ দেবী জাহবীকে শঙ্কারের জটাজ্ট মধ্যে 

ভি দেখিয়া পুনরায় তপস্যায় প্রনৃত হইলেন । শঙ্কর 

তাহার সেই তপস্যায় অতিশয় প্রসন্ন হইয়া গঙ্গাঁকে জটা- 

টী হইতে অবিলগ্ষে বিন্রুরোবরের আশ্তিমুখে পরি- 

ত্যাগ করিলেন । গন! বিষমুক্ত হুইবামীত্র সপ্তধারে প্রধা- 

ছি হইতে লাগিলেন | তীহাঁর হ্লাঁদিনী, পাঁবলী ও মলিনী 

মামে তিল তত পশ্চিম দিকে ॥ সুচগ্ষুঃ সীত। ও সিল্ক নামে 

তিন আত পুর্ব দিকে এবং অবাশিষট একটি মহারজ ভগী- 
রথের রথের পপ্গাৎ, পষ্ঠৎ চলিল ! ভগীরথ দিব্য রথে 

আরোহণ পুর্ধক অগ্রে অঞ্জে গমন করিতে লাখ্বিলেন। এই 

রূপে গঙ্গা গগনতল হুইতে হরক্টায় তৎ্পররে পৃথিবীতে অব- 

তীর্ণ হইলেন | তাঁহার জলরাশি মৎ্গ্য, কচ্ছগ ও শিশুমার 

প্র ভি জলচর জন্তসকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া ঘোরতর শব্দে 
হত হইতে লাগিল । এই নমস্ত জন্তর মধ্যে কতকগুলি | 

বাহ-হোগে তুতলে পতিত হইয়াছে এবং কতকগুলি হই- 

তেছে, হমতীর ইহাতে অপূর্ব এক শোভার আবির্ভাব 

হইল | দেবর্ষি, ৮ যক্ষ ও শি্গণ নবীকে পাখী 



৭৮ পামায়ণ। 

ও করিতুরগে আরোহণ পূর্বক সগক্ত্রে এই ব্যাপার পরতাঙ্ষ, 

করিতে লাগিলেন এবং অন্যান্য অনেকেই দেখিবার নিত 

ব্যগ্র হইয়া তায় আগমন করিলেন । তখন দেই জলদজাঁল- 
শুন্য ন্বচ্ছ গগনতল আগমনশীল লুরগণ ও তাহাদের আভরগ- 

প্রভায় কোঁটি-কুর্য্য-শ্রকীশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল 1 

চপল শিশুমার, সর্প ও মতদ্য সমুহ বিদ্যুতের নায়, উহার 

চতুর্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয় পড্ডিল এবং, শশগুবর্ণ ফেণরাজি, 

খণ্ড খণ্ড ভাবে ইত্তস্ততঃ বিকীর্ণ হওয়াতে উহা হৎদ-সঙ্ক,ল 

শীরদীয় মেঘে পরিবৃত বলিয়া বোঁধ হুইল 1 গমন-কালে 

গঙ্গার প্রবাহ কোথায় দ্রভবেগে চলিল। কোন স্থলে 

কুটিল গতিতে, কৌনস্থলে সঙ্ক, চিত, কোথায় প্ফীত ও কৌথায় 

বা মবছভীবে বহিত্তে লাগিল । কোন স্থলে বা রঙ্গের 

উপর ভরঙ্গাঘাত আরস্ত হইল। কখন প্রবাহ-বেগ উর্দ 

উদ্ধিত কখন নিম্ে নিপতিত হুইয়া গেল । এই রূপে সেই 

পাপাপহারক নির্মল জাঙুবীজল শোভা পাইতে লাগিল । 

থরাঁডলবাঁসী বি ও গন্ধর্কেরা গঙ্গা শিবের উত্তমাক্ধ হইতে 

নিপতিভ হইডেছেন দেখিয় পবিত্রবৌধে ্পর্শ করিতে 

লাগিলেন। যারা শাপ-প্রভাঁবে উদ্ত লোক কইতে 
তুলে পরি ঙ্ত হইয়াছিল, তাহারা ঙঁ গা -সাগিলে বগা 

বিয়া খাপমুক্ষ হইল এবং মঙ্গলমুকত হইয়া পুরা 



 বালকাণ্ড। ১৭১. 

দীকাশ পথে প্রবেশ পূর্ব শর্গলোৌকে গমন করিল 1 লোক- 

সকল গঙ্গাজল অবলোকন মীত্র পুলকিত হইয়াছিল, ত₹্পরে 

ডাহাতে ন্নানীপি সমাধান পুর্ধক নিষ্পাপ হইয়া অপেক্ষারুত 

আনন্দ লাভ করিতে লাগিল। 

রাজর্ষি ভগীরখ দিব্য রথে আরোহণ পূর্বক সর্ধাগ্রে 

এবৎ গঙ্গা তীহ্ার পশ্চী্ৎ পশ্চাৎ, চলিলেন। দেবা খ্ধি 

ত্য দীনব রাক্ষস গন্ধর্ঝ খক্ষ কিন্নর অগ্জায় ও উরগেরা 

জলচর জীব জন্তগণের সহিত ভীহার অনুসরণে প্রবৃত্ত 

হইলেন । সর্কপাপ-প্রণাশিনী আুরতরঙ্গিণী ভগীরথ যেদিকে 

সেই দিকেই যাইতে লাগিলেন । এক শ্ুলে শতকরা মহুষি 

জব, ' জ্ভ কর্িতেছিলেন । ধাঙ্গা গমনকাঁলে ভাহার সেই 

নজ্ঞ-ক্ষেত স্বীয় প্রবাছে প্লাবিত করিলেন । তদ্দশশনে জঙহ, 

জশস্কুবীর গর্ষের উত্রেক হুইয়ণছে পুঝিয়া রৌযভরে তাহার 

জলরাশি নিঃশেমে পান করিয়া ফেলিলেশ। এই আস্ত 

ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ক ও মহর্ধিগণ বার গর 

| নাই বিস্মিত হুইলেন এবং মহাত্স। জঙ্ক ্ৃতিসাদ করিরা 

কহিলেন, তপোধন ! সরি বদ্বরা গঙ্গা আপনারই দুহ্িত 5 হুই- 

অভঃপর আপনি ইহাকে পরিত্যাগ ককন। মহাতেজা 

জু দা এইরূপ ঞচভিমনোহর বাঁক্য আবণে একাস্ 

জরা হইয়া র্িনর হইডে গঙ্গাকে নিঃসারিত করিলেন | 
পা 

৮ খু 
সছ্ 



সহ গা 

ক ! জহর  ছুিভাব বলিয়া বা গঙ্গার একটি নাম মামী 

:. হুইয়াছে?, রঃ 

অনস্তর জাডুবী জহুর কর্ণ-বিষর রী নর্মভ হইয়া 

টি ভগগীরথের অন্ুগগমন করিতে লাঁশিলেন এবৎ অবি- 

. লঙ্বে মঙ্বসাগরে নিপতিত হইয়া সগরসম্তীনগণের উদ্ধার- 

সাধনের নিমিত্ত রসাভলে প্রবেশ করিলেন 1 ভঙগীরথ 

যে স্থানে তীহীর পূর্ধপুঁকযের মহ রিঁকপিলের কোপে ভশ্মী- 

ভূত ও বিচেতল হই নিপতিত আছেন? তথায় সবিশেষ 

যত সহকারে গঙ্গবকে লইয়ী উপস্থিত হইজেন 1 তখন দেবী' 

জাঙ্কবী স্বীয় সলিলে সেই ভস্মরাশি প্লীবিভ করিলেম, যতি 

লহ সগর-সস্তীনেরও পীগধ্বৎংস হওয়াতে 8 হী 

টি রও 



 চতুশ্চত্বারি”ত সর্গ ॥ 

এই অবসরে সর্জলোকপ্রতু ভগবান খয়স্তু রাজর্ষি ভগী- 

রথকে সম্বোধন পুর্থক কহিলেন, মহারাজ! তুমি সগরের 

 যঞ্টি সুজ পুক্রকে উদ্ধীর করিলে । এক্ষণে যাবৎ, এই মঙ্থাঁ- 

 শাগরে জল থাকিবে, তাবৎ উহার! দেবতার নটায় হ্যলোকে 

অবস্থান করিবেন) অভঃগর গঙ্গা তোমার জ্যেষ্ঠা ছুহিা 

হইবেন এবং তোমারই নামানুসারে ভাঁনীররীী এই মাম 

ধারণ করিয়! জরিলোক মধ্যে প্রথিত থাকবেন ॥ ইনি রগ 

মর্ত্য ও পাতাল এই তিন পথে প্রবর্তিত হইয়াছেন, এই 

নিমিত্ত ইনার আর একটি লাম বভ্রপথথগা হইবে । মহাঁ- 

রাজ! ভুমি এক্ষণে পিতীমহুগণের উদকক্িয়া অনুষ্ঠান করিয়া 

প্রতিজ্ঞা-ভীর অবভরণ কর। তোমীর পু যশহী 

ধর্মশীল রাজা ধগর আপনা এই মনোরথ পূর্ণ করিয়া 

যাইতে পারেন নাঁই। তীহীর পর আপ্রন্তিম্চেজা মহা 

অংশুয়ান কুতকার্য্য হুদ নাই। তৎপঁরে মহ্র্ষি-তূল্য ভেজস্থী রা 

্ মত্ত ল্যস্টপন্দী ক্ষতধর্মপন্ধাযণ তোমার পিতা মহণভাগ 

&. সলীপও হি বিলপরাাল হই লোকাস্তরিত হন। কিন্ত তুমিই রি 



না আপনার প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কারিয়াছ। -এক্ষণে সর্জতর তৌমার এই 
ধশ যোধিত হইবে।... তুমি: 'জাহুবীকে ভুলোকে, অবতীর্ণ 

করিলে, এই- কারণে, ভৌমার নিশ্টয়ই ্্ধালোক লাভ 

হইবে । ভগ্মীরথ ! এই গঙ্গাজলে অশুভ. প্কালেও ্বানাদি 

ক্রিয়া সম্পাদন করিবার ফোন বাধা নাই; অভএব তু 

ইছতে অবগাহন করিয়া বিশুদ্ধ হও এবং পথিত্র ফল লশভ 

কর আঘফি এক্ষাণে লোকে শ্রন্থীন করি। তুমিও পিভ্- 

লোকের উদকক্রিয়া সম্পাদন করিয়া নগরে প্রাতিগমন 

কর। ভৌমার যঙ্গল হউক টা: | | 

| সর্ফলোৌকপিতীমহ ত্রন্মা রাজর্ষি ভগীরথকে, আপ 

কহিয়া স্বস্থানে গমন করিলৈন | রাজা তশীরথও যথাক্রমে 

ন্যায়ানুসারে পিতৃগণের তর্পণংরি করিয়া গধিত্র ভাঁবে নিজ ? 

রাজধানীতে উপস্থিত হুইলেন। তিনি তথায় স্থিত ও 

হইয়া রাজা পালন করিতে লীিলেন। প্রজারা তাহাকে * 

লাভ করিয়া যার পর নাই আনন্দিত. হুইল ). তগারখের 

বিরহ-জনিত পক ভাহাদিগের চিত্ত হইডে অপনীত হইয়া 
গেল এবং “রাজ্যের গুকতার কে বহন কারিবে এই ' ই বন 

সমর দূর হইল. 2 ১ 
কাম ] ও নামি কাদার নষ্ট পা বস্ার়ে 



 বালকাও। চে 

বা ও. আনগানয বর্ণকে না আ়ক্ষর যশস্্রর স্বর্সপ্রাদ ও বইশ- 
বর্ধক জা্কুবী-স বাদ শ্রবণ করান, পি তৃগণ 'ও দেবতারা তীহার 

প্রতি প্রীত হইয়া থাকেন; অধর যিনি শ্রবণ করেন, তাহার ৃ 

পকল মনৌরথ সফল হয় এবং পাঁপ তাপ বিদুরিতঃ আয়ু 

পরিবন্ধিভ ও কীর্তি বিস্তৃত হইয়া থাকে! বৎস! দেখ, 
আমাদিগের কথাপ্রসঙ্গে সঙ্ধ্যা কল প্রায় অস্তিক্রাস্ত 

হুইল । 



পঞ্চচত্বারি”শও সর্গ। 

. শ্াটিউ (ই) নি ৪ 

রঘুকুল-ভিলক রাম পুক্ব রাজিতে মহর্ষি বিশ্বাখিত্রের খুখে 

জী সুবী-সংক্রীস্ত কথা আঁরণ করিয়া লশ্বমণের সহিত যার পর 

নই বিন্ময়াঁবিউ হইয়াছিলেন ; অনন্তর প্রভীতে তিনি 

উহাকে সন্বৌথন পুর্ধক কহিদোনঃ ভঙাবল 1 শীঙ্গার অব 

ভরণ ও তাহার দ্বারা পাগর”? গর্ভ পরিপুরণ আপনি, এই | 

অত্যাশ্চর্য্য রনীয় কথ! কীর্তন করিয়াছেন | আপনার 

এই কথা চিস্তা করিতে করিতেই পলকের ন্যায় রজনী প্রভাত 

হুয়া গেল। 
পি | ্ 

_ অন্তর বিশ্বামিত্র প্রীতে কৃতাস্িক হইলে, রাম তীহ্ীকে 

কহিলেন, তপৌধন ! নিশ! অবলাঁন হইয়াছে । অতঃপর 

রর অপলখর নিকট অভ্ভূত কথা বণ করিতে হইবে |. আমুনঃ 

এক্ষণে আমরা এ পবিত্রসলিলা সরিদধরা গঙ্গা পার ক্ই। 

ত্র দেখুনঃ, আপনি এ স্থানে আসিয়াছেন জানিয়া, রণ
 

ত্বর্িভপদে আগমন করিয়ীছেন এবছ উৎক্ আক্ছানন যুক্ত 

_ একখীনি-নোঁকাও উপাস্থিত হইয়াছে তখন মু ার্ধ বশ্ািজ 

কামের এইরূপ বাক্য, আৰণ করিয়া নাধিক-লাহীষ্যে লকলবে রর 



বালকাণ্ড।; পণ. 

লইয়া গঙ্গা পীর হইলেন এবং গঙ্গার উত্তরভীরে উত্তীর্ণ 

য় অভ্যাগত তগৌধনদিগকে সমুচিত নৎ্কাঁর কারলেন 1 

_ জা্বী- তটে উদ্ধিত হুইবামীত্র বিশখলা নগরী সকলের 

নেত্রগোচর হইল তখন বিশ্বামিত্র সেই সুরেলোকের নায় 

সুয়েম বিশালা নগরীর অভিমুখে বাঁমের সাহভ জ্তপদে গধম 

করিতে লাগিলেন । যাইতে যাঁঈতে ধীমান রাঁম করপুটে 
তীহাকে জিজ্ঞাসিলেন, তপোৌধন । এই বিশলা নগরীতে 

কোন্ রাজবংশ বাঁস করিভেছেন ? ইহা বণ করিতে আমার 
একাস্ত কৌতুহল উপাস্থিন্ড হইয়াছে, 2৬ 5 নার মঙ্গল” 

হউক ॥ 

 বিশ্বীমিত্র রামের এইবপ প্রশ্শ শুনিয়া বিশীলা-সংক্রান্ত 

পূর্বনততাস্ত বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন | তিনি কাঁছলেন, রাম! 

আঁমি সুরপতি ইন্দ্রের মুখে এই বিশালার কথ! শুনিয়াছি ! 

এই স্ীনে.যেরপ ঘটন। হইয়াছিল, এক্ুণে আখমি তাহা কীর্তন 

করিভেছি, শ্রাবণ কর । 

পুর্বে সত্যযুগে ধর্্তপরায়ণ ল্রগণ এবং মহাবল পরাঁ- 

করাস্ত অন্থরগণের এইরূপ ইচ্ছা হইয়াছিল, ঘে আমর] কি 

উপায়ে অজর, অমর ও. নীরোগ হইব! এই বিষয় চিত্ত 

কম্ধিতে করিতে স্তাহাদের যনে উদয় হইল যে আমরা ক্ষীর 

গর নথ করিলে অসুভ- রস প্রাণ হইব, ভদ্থারাই আম 
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২১০ টি 

রন অভীষ্ট (সন্ধি হইবে  জবাগ গ এইরপ নব ধারণ 
ক্রিয়া সযুকর-্থনে প্রত হইলেন । তীহারা মন্দর গিয্সিকে 

. শস্থন দণ্ড এবং নাগরাজ বাসুকিকে-রজ্জ, করিয়া ক্ষীর সুজ 
রি মন্থন করিতে লাগিলেন । মহত বদ্পর অভীত হইল& 

বাস্কি. অনবরত গরল উদ্ধীর ও দশন দ্বারা শিলা শন 

করিতে লাগিলেন। এ সমস্ত শিজ। অনলসম্পীশ বিষরূপে' 

প্রাঁছুর্ভূত হইল এবং উহার ভেজে হুরান্থুর মীনুয়ের সহি 

 শমুদীয় বিশ্ব দগ্ধ হইতে লাগিল। | | 

. অনস্তর দেবগণ শরণার্থী হইয়া দেবাদিদের মহাদেবের 
নিকট গমন পূর্বক, “কদর! আমাদিগকে রক্ষা কর” বলির। তব 

_ ক্করিতে লাঙ্গিলেন | তাহারা কদ্রদেবের গ্ততি গাঁন করিতেছেন, 

এই অবসরে শঙঁচক্র গৰীধর ছুরি তথায় সমুপস্থিত হই 

হস্থামুখে ভগবান শুল্ণাঁপিকে কহিলেন, ছে দের ! তুমি দেখ” 

গণের অওরগণ্য, এক্ষণে ক্ষীর সমুদ্র মন্থন করিতে করিতে আগ্্রে 

যাহা উদ্ধিত মাছে, তাহা তোমারই লভা) অভএব রি এ 



কপ 
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করিয়া অমৃত কুণ্ডে গমন করিলেন। দেবতারা ও পূর্ববৎ সাগর 
 মন্থনে প্রত হইলেন? তীহারা সাগর মন্থনে প্রবৃত্ত হইলে 

মন্দর গিরি সহসা! রসাভলে প্রবেশ করিল | ভ্দর্শনে অমর- 

গণ গন্ধর্জদিগের সমভিব্যাহীরে মধুস্থদনকে কহিলেন) হে 

দেব! তুমি সকল জীবের, বিশেষত: দেবগণের এক মাত্র 

গতি; অভএব এক্ষণে মন্দর পর্বতকে রসাতল হইতে উদ্ধার 

করিয়া আমাদিগকে রক্ষা! কর! ভগবান ছাধীকেশ সুরগণ ও 

গন্ধর্বদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কমঠ-রূপ ধারণ 

করিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে পর্বতবর মন্দরকে গ্রহণ পুর্বক সাগর- 

গর্ভে শয়ন করিয়া রহিলেন। তীহার শক্তি অতি অভ্ভুভঃ 

তিনি সমুদ্র-গর্ভে শয়ন করিয়ীও সুরগণের মধ্যবর্তী হইয়া 

স্বয়ং স্বহস্তে পর্বত-শিখর আক্রমণ পূর্বক সাগর মন্থন করিতে 

লাগিলেন । 

সহক্স বৎসর অতীত হইল | আ"মুর্ষেদময় ধশ্বস্তরি দণ্কম- 

গুলু হস্তে সমুভ্র-মধ্য হইতে গাত্রোখাঁন করিলেন । তদনস্তর 

শোভনকাস্তি অপ্পরা সকল উদ্থিত হইল। মন্থন নিবন্ধন 

(অপ) ক্ষীররূপ নীরের সাঁরভূত রস হইতে উত্থিত হইল 

বলিয়া তদবধি উহ্বাদিগের নাম অপ্নরা রহিল । উহাদিগের 
সংখ্যা যাঁট কোটি । এতক্তিম্ম উহাদের পরিচাপ্িকা যে কত 
তাহা কিছুই স্থির হইল না । বস ! অগ্দরা সকল সমুদ্র হইতে 

| ২৩ | 
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উত্থিত হইলে কি দেবতা কি দীনব কেহই উহ্ধদিগকে গ্রন্থ 

করিলেন না) সুতরাং তদবধি উহার সাধারণশ্রী বলিয়াই 

পরিগণিত হইল! 

অনস্তর সমুদ্রীথিদেব বকণের ঢুহিতা সুর ধা 

দেবতা বাঁকণী-উদ্খিত হইলেন। বাঁকণী উত্থিত হইয়াই গৃহী- 

তার অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্ত অসুরেরা সীহাকে 

গ্রহণ করিল না) সুভরীৎ তিনি সুরশগণেরই আশ্রয় লই- 

লেন। এই অপ্রতিগ্রহ নিবন্ধন টৈত্যরা তদবধি অস্থুর এবং . 

প্রতিপ্রহ নিবন্ধন দেবগণ সুর এই উপাধি লখভ করলেন 1 

বস! দেবভাঁরা দেই অনিন্দনীয়া বকণ-লন্দিনী বাঁকণীকে 
পাইয়া ধার পর নাই হ্বষ্ট ও সন্ভষট হইয়াছিলেন | 

অনস্তর ক্ষীরোঁদ সমুদ্র হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব, কৌন্তুভ 

মণি ও উৎকৃষ্ট অমৃত উদিত হইল । এই অযৃতেরই নিষিত্ত 

সমুদ্র কুলে একটি তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল । দেবতারা 

দরনবদিগের সহিত ঘোরতর সমরে প্রবৃত্ত হইলেন? বিস্তর 

অস্কুর নিপাঁত হইতে লাগিল । তখন তাঁহারা আপনাদের পক্ষ 
ক্ষয় হইতেছে দেখিয়া রাক্ষসগণের সহিত মিলিত হুইল  পুন- 

রাঁয় টত্রলোক্যমোহন লোমহ্ষণ যুদ্ধ হইতে লাগিল। এই 

অবনরে মহাঁবল বিষুঃ মোহিনী মুর্তি ধারণ পূর্বক অমৃত হরণ 

করিলেন । তৎকালে যে সকল অন্ধর প্রতিকূল হইয়া তাহার 
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অভিমুখে আগমন করিল, ভিনি তাহাদিগকে তুর্ণ করিয়া 

ফেলিলেন । এই ভীষণ সংগ্রামে দেবগণের হস্তে বিস্তর অস্গুর 

বিন হইল | দুররাঁজ ইন্দ্র ইহাদিগকে সংহা'র ও রাজ্য 

অধিকার করিয়। প্রফুজ্প মনে খষি-চাঁরণ-পরিপূর্ণ লোক সকল 

শশসন করিতে লাগিলেন । 
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অনস্তর টত্যজননী দিতি পুত্র-বিনাশ-শেশকে নিতাস্ত 

কাতর হইয়া মরীচিতনয় কশ্যপকে কহিলেন, ভগবন! আপ- 

নার আত্মজেরা আমার পুত্রদিগকে বিনাশ করিয়াছে । এক্ষণে 

আমি তপস্তায় প্রবৃত্ত হইয়া, সুরপতিকে নষ্ট করিতে পারে, 

এইরূপ এক পুত্র লাতের ইচ্ছা করি। নাথ! আপনি 

আমার গর্ভে এরূপ একটি পুত্র প্রদান ককন। মহা- 

তেজ মহর্ষি কশ্যপ ছুঃখিতা দয়িতা দিতির এইরূপ প্রার্থনা 

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, প্রিয়ে ! তোঁমীর যেরূপ ইচ্ছা, ভাহাণই 
হইবে । অতঃপর যে পর্ধ্যস্ত না পুত্র জন্মে, তাঁবৎ পবিত্র হইয়া 

থাঁক। এই ভাবে সহত্র বৎসর অতীত হইলে তুমি আমার 

প্রভাবে সুরপতি-সংহার-সমর্থ এক পুত্র অবশ্যই : প্রসব 

করিবে। এই বলিয়া কশ্যপ পাপশীস্তির উদ্দেশে দিতির 

কলেবর করতলে মার্জনা ও তীহাকে স্পর্শ করিয়া শুভ আশী- 

বাদ প্রয্নৌগ পূর্বক তপস্যার্থ যাত্রা করিলেন। 

ক্স প্রন্থান করিলে দিতি যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া . 

_ ্ষুপপ্নব নীমক এক ভপৌবনে গমন পূর্বক অতিকঠোর তপ 
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আর্ত করিলেন। তিনি তপস্তাঁয় মনঃসমাঁধীন করিলে 

দেবরাঁজ নান' প্রকারে তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন । 

কখন অক্মি কুশ কান্ঠ কখন বা ফলমূল জল, তীহাঁর যখন 

যে বিষয়ে ইচ্ছ1১ অবিচারিত মনে তাহাই আহরণ এবং তিনি 

পারিশ্রাস্ত হইলে শ্রমাপনোদন ও গীত্র সংবাহন করিতেন । 

এই রূপে নয়শত নবতি বৎসর পূর্ণ হইলে দেবী দিতি পরম 

সম্ভষ হইয়া তাহাকে কহিলেন, বৎস ! আর দশ বসর অভীত 

হইলে সহজ বতসর তপঃকাল পূর্ণ হয় । এই সময়ের অবশেষ 
অধসাঁন হইলে তুমি ভ্রাতৃমুখ দেখিতে পীইবে। দেখ, আমি, 

যে পুত্র তোমার বিনাশ সাধনার্থ প্রীর্ঘন1 করিয়াঁছলীম, 

তাঁহাকে তোম'র সহিত ভ্রাভৃশ্ষেহে আবদ্ধ ও নির্কিবাঁদ করিয়! 

দিব। তুমি নিশ্চিন্ত হুইয়৷ ভ্রাতৃকৃত ত্রিলৌকের বিজয়- 

মহোৎসব একত্রে উপভোগ করিবে | বস! আঘার প্রীর্থ- 

নায় তৌমাঁর পিতা সহত্র বৎসর পরে পুত্র জশ্মিবে আমাকে 

এইরূপই বর দেন! | 

মধ্যান্কুকাল উপস্থিত হইল | টত্যজননী দেবরাজ পুর- 
ন্দরকে এইরূপ কহিয়া শয্যার যেস্থলে মস্তক স্থাপন করিতে 

হয় তথায় চরণ প্রসারণ পূর্বক নিদ্রায় অভিভূত হইলেন । ইন্দ্র 

শয়নের এইরূপ ব্যতিক্রম দর্শনে তাঁহাকে অশুচি বোধ করিয়া 

হাশ্য করিলেন ৃ মনোমধ্যে অপরিসীম হর্ষেরও উদ্রেক 
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হইল। পরে ভিনি এই সুযোগে তীহাঁর যোনি-বিবয়ে 
প্রবেশ করিয়া গর্ভপিগড সপ্তধা খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন । 

গর্ভস্থ অর্ক শতপর্ক বজ দ্বারা তিদ্যমান হইয়া ঝুস্বরে 
রোদন করিয়া উঠিল। রোদন-শব্দে দিতিরও নিদ্রা ভঙ্গ 

হইয়া গেল। 

অন্তর ইন্দ্র এ বালককে সদ্বোধন পুরা কহিলেন, ভদ্র । 

"মা কদ' রোদন করিও না রোদন করিও না । কিন্ত এ গর্ভস্থ 

বালক কিছুতেই ক্ষান্ত হইল না। সে ক্ষান্ত না হইলেও ইন্দর 

কুলিশ-প্রহারে তাহারে ছিন্ন ভিন্ন করিভে লাগিলেন। তখন: 

দিতি কহিলেন, ইন্দ্র! আমার গর্ভস্থ বালককে টির বিনাশ 

করিও না, এখনই নির্গত হও 1 

অনপ্তর ইন্দ্র কাহার বাক্য-গোরব রক্ষা করিবাঁর নিমিত্ত 

বজ্র সহিত নিষ্কীস্ত হইলেন । তিনি নিক্ষা স্ত হইয়া কৃতা- 
গ্লিপুটে কহিলেন, দেবি ! আপনি শয্যার যে স্থলে মস্তক 
স্থাপন করিতে হয়, ভথায় চরণ প্রসারণ পূর্বক অপবিত্র 

হুইয়া শয়ন করিয়াছিলেন । আমি আপনার এইরূপ ব্যতি- 

ক্রম পাইয়া! ভাবী শক্রকে সপ্তথা ছেদন করিয়াছি। আপনি 

এক্ষণে আমার এই অপরাধ ক্ষমা ককন। 
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স্বভিতিত 

টদতযজননী দিতি গর্ভ সপ্তধা খও খণ্ড হইয়াছে শ্রবণ 

করিয়া অতিশয় দুঃখিত হুইলেন এব চুর্র্ষ ইন্্রকে অনুনয় 

বিনয় পূর্বক কহিলেন, বন! আমারই অশুচিত্ব অপরাধে 

তুমি এই গর্ভকে খণ্ড খণ্ড করিয়াছ; ইহাতে তে:মীর অণ্- 

মাত্র দোষ লক্ষিত হইতেছে না। এক্ষণে যাহা হইয়াছে, 

ভাহার ত কথাই নাই। অতঃপর তোমার এই কাঁধ্য যাহাতে 

অশমণদের উভয়েরই প্রীতিকর হয়, তাঁহীই অখমার একাস্ত 

স্পৃহনীয়। বৎস! তৎক্কত এই খগডসপক সপ্ত বামু-স্থীনের 

রক্ষক হউক। এই সমস্ত দিব্যরূপ পুত্রের! মাঁকত নামে প্রসিদ্ধ 

হইয়া বাঁতক্ন্ধ নামক সাত লোকে সঞ্চরণ ককক । ইহাদের 

মধ্যে একটি ব্রদ্ধলোকে, দ্বিতীয় ইন্্রলোকে, তৃতীয় অস্তরীক্ষে 

থশকুক । অবশিষ্ট চারিটি তোঁমার আদেশে চতুর্দিকে কাল সহ- 

কারে সঞ্চরণ করিবে | তুমি ইহীদিগকে ক্রন্দন করিতে দেখিয়া 

“মা কদ' বলিয়াছিলে, এই কারণে ইহণদের নাম মাঁকত হইবে । 

স্মররাজ, দিতির এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া করপুটে কহি- 

লেন, দেবি ! আপনি যেরূপ আদেশ করিলেন, তাঁহা অবশ্যই 
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হইবে । আপনার দেবরূপী মআত্মজেরা অক্ষলোক প্রভৃতি 

স্থানে রক্ষক রূপে অবস্থান করিবেন | বৎস রাম! আমরা 

শুনিয়াছি, দিতি ও ইন্দ্র সেই ভপৌবনে এইরূপ 'অবধারণ' 
পুর্বক কৃতকার্য হইয়া স্ুরলৌকে গমন করিয়াছিলেন। 
পুর্বকালে ত্রিদশাধিপতি যে স্থানে অবস্থান করিয়। তাঁপসী 

দিতির এইরূপ পরিচর্যা করেন, ইহা সেই স্থান? বস! 

অলম্বুষাঁর গর্ভে ইন্ীকুর বিশীল নাঁমে ধর্মশীল এক পুত 

জন্মে। মেই বিশীলই এই স্থানে বিশীলা নামে এক পুরী 

নির্মীণ করেন । মহারাজ বিশালের পুত্র মহাঁবল হেমচন্দর ! 

হেমচন্দ্রের পুত্র চন্দ্র তাহার পুত্রের নাম ধূআশ্ব | ধুআঁ- 

শ্বের জুঞ্তায় নামে এক পুত্র জন্মে। সঞ্জয়ের পুত্র মহীপ্র- 

তাপ সহদেব। সহদেবের কুশশশ্ব নীমে এক পুত্র উৎপন্ন হয়। 

এই কুশাশ্ব অতিশয় ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন৷ ইহরই পুত্র সোমদত্ব | 

এক্ষণে এই সোমদত্ডের পুরে নিতাস্ত দুর্জয় প্রিয়দর্শন স্থুমৃতি 

এই পুরীতে বাস করিতেছেন। মহাত্মা ইক্জাকুর প্রসাদে 

এই বিশালা নগরী'র নৃপতিগণ অভি বলবান ধর্ম্পরায়ণ ও 

দীর্ঘায়ু হইয়াছেন । বৎস! আমরা এই স্থানে অদ্যকাঁর রাত্রি 

পরম সুখে অতিবাহিত করিব। -কল্য তুমি রাজা জনকের 

আলয়ে উপস্থিত হইতে পারিবে! 
, এদিকে বিশালা দেশের অধিপতি জুমতি বিশ্বামিত্রের 
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আঁগমন-সংবাদ পাইয়া উপাঁধ্যায় ও বান্ধবগণের সহিত তীহাঁর 
. প্রত্যুদ্দীমন করিলেন এব তাহাকে কুশল জিজ্ঞাসা" করিয়া 

কতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপৌঁধন! অস্ত আমীর অধিকার 
মধ্যে আপনার শুভাগমন হওয়াতে আমি একান্ত অনুগৃহীত 
হইলাম! আজি আপনার দর্শনেই আমি ধন্য হইয়াছি। 

| ২৪ ] 
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মহীপতি সুমতি এইরূপ শিষ্টাচার প্রদর্শন পূর্বক মহর্ষি 

বশ্বামিত্রকে কহিলেন, ভগবন ! এই অপি তৃণ ও শরাসনধারী 
দুই বীর করিকেশরীসদৃশ গতি এবং শীর্দুল ও বৃষভ তুল্য 

আঁকৃতি ধারণ করিতেছেন | ইহীরা পরাক্রমে অমরগ্ণের অনু- 

রূপ এবং অশ্বিনীকুমারের ন্যায় জুরূপ | দেখিতেছি এই দুই 

পন্মপলাশ-লোঁচন কুমারের অঙ্গে অভিনব যৌবন-শোভারও 

আবির্ভীব-হইয়াছে। বৌথ হুইতেছে যেন ছ্যালোক হইতে দুইটি 

দেবতা বদৃচ্ছী ক্রমে ভুলোকে অবভীর্ণ হইয়াছেন | যেমন সুর্য 

ও শশধর গগনতলকে সুশোভিত করেন, সেইরূপ ইঙ্কারা এই 

প্রদেশকে যাঁর পর নাই অলঙ্কৃত করিতেছেন । এই উভয়ের 

আঁকার ইঙ্গিত ও চেষ্টীয় বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য আছে। এক্ষণে 

জিজ্ঞাসা করি, ইঙ্কীরা কিরূপে ও কি কারণেই বা এই 

দুর্গম পথে পাঁদচধরে আগমন করিলেন? ছে তপৌধন ! 

আপনি ইহা সবিশেষে বলুন, শুনিতে আমার একাস্ত ইচ্ছা 

হইতেছে । 

মহার্ষ বিশ্বীমিত্র বিশীলাধিপতি স্মৃতির শপ বাক্য 
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শ্রুবণ করিয়া রাঁম-লম্ষমণ-সৎক্রাস্ত বৃতীস্ত আনুপুর্বিক বর্ণন 

করিলেন। শুনিয়া সুমতভি ঘৎ্পরোনাক্তি বিশ্মিত ' হইলেন 

এবং অতিথি-রূপে অভ্যাগভ সম্মানের সম্যক উপযুক্ত উভয় 

রখজকুমীরকে সমুচিত সৎকার করিলেন 

অনস্তর রাম ও লক্ষ্মণ সুমতি-ক্কত সপধ্যা গ্রহণ ও বিশাঁ- 

লায় নিশা যাপন করিয়া পরদিন মিথিলায় সমুপস্থিত হুই- 

লেন। মহর্ষিগণ জনক-নগরী মিথিল! দর্শন করিয়া উহ্থার 

ভুয়সী প্রশংসা ও সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । এই অবসরে 

রাম তত্রত্য উপবনে এক পুরাতন স্থুরম্য নির্জন তপোঁবন, 

নিরীক্ষণ করিয়া ভপোধন বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তগবন্ ! 
মুনিজন-সংশ্রবশ্ন্য আশ্রম-সদৃশ এইটি কৌন স্থান্? পূর্বে 

ইহা! কাহারই বা তপৌবন ছিল ) বলুন শুনিভে আমীর অতি- 

শয় ইচ্ছা হইতেছে । 

মহাতেজা মহর্ষি বিশ্বীমিত্র রামের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 

করিয়া কহিলেন, বৎস ! এইটি ষাঁহার আশ্রম, যে কারণে 

ইহার এইরূপ দুরবস্থা ঘটিয়াছে; কহিতেছি শ্রবণ কর । এই 

দেব-পুজিত দিব্যণআম-সদৃশ আশ্রমপদ পূর্বে মহাত্মা গৌত- 

মেরই অধিকৃত ছিল । ভিনি এই স্থানে অহল্যার সহিত বন্ধ- 

কাল তপস্যা করিয়াছিলেন । একদা মহর্ষি কৌন কার্ধ্য- 

প্রসঙ্গে আশ্রম হইতে নির্গতি হইয়াছেন, এই অবলরে শচীপতি 



১৯০ রামায়ণ । 

ইন্দ্র সুযোগ পাইয়া! গৌঁতম-বেশে অহল্যার সকাশে আনিয়া 

কহিলেন, সুন্দরি ! 'রতিপ্রীর্থী খতুকালের প্রতীক্ষা করে না! 

এই কারণে আমি এখনই ভোমীর সহযোগ প্রার্থনা করিতেছি 1 

হুর্মতি অহুল্যা সুরপতি ইন্দ্রই মুনিবেশে আসিয়াছেন, বুঝিতে, 

পারিয়া ভাহার সস্তোগ-লোতে তৎক্ষণীৎ সম্মত হইলেন? 

অনস্তর তিনি সন্ভমনে ইন্্রকে কহিলেন, ' দেবরাজ! 

আমীর অভিলাষ পূর্ণ হইল। এক্ষণে এস্থান হইতে শীঘ্র 

চলিয়া যাও এবং গোঁতমের অভিশাপ হইতে আপনাকে ও 

আমখকে রক্ষা কর ! তখন সুররজ ঈষৎ হাসিয়া অহল্যাঁকে 

কহিলেন, জুন্দরি ! আমি বিশেষ পরিভোষ লাঁভ করি- 

য়াছি। এক্ষণে স্বস্থানে চলিম্নাম । এই বলিয়া ইন্দ্র মহর্ষির 

ভয়ে ত্বরিতপদে পর্ণকুদীর হইতে নিক্ষাণস্ত হইলেন। তিনি 

নিক্ষস্ত হইবাঁমাত্র দেব-দানবগণের ছুরতিক্রমনীয় তপৌঁবল- 

সম্পন্ন মহর্ষি গৌঁভমকে ভীর্ঘ-সলিলে অভিষেক ক্রিয়া সমা- 

পন পূর্বক সমিধ ও কুশহন্তে প্রদীণ্ত পাবকের ন্যায় আশ্রমে 

প্রবিষউ হইতে দেখিলেন। তাহাকে দেখিয়াই ভয়ে ইন্দ্রের 

মুখ সান হুইয়া গেল! 

তখন সদাচারপরায়ণ মহর্ষি গৌতম দুর্বত দেবরাজকে মুনদি-. 

বেশে নিক্ষা্ত হইতে দেখিয়া রোষতরে ককিলেন,.৫ে নির্বোধ! ্ 

তুই আমার রূপ পরিগরহ করিয়া. আমারই ভা্যাসভোগরণ 
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অকার্ষ্যের অনুষ্ঠীন করিয়াছিয্ন; অতএব আমার অভিশীপে 

এখনই তোর বৃষণ ভূতলে স্ধলিত হইয়া পড়িবে 1 মহর্ষি 

সরোষে এই কথা বলিবামণত্র বৃত্রনিস্দন ইন্দ্রের বৃষণ তৎ- 

ক্ষণণৎ স্থলিত ও ভূতলে নিপতিত হইল ৷ তিনি ইন্দ্রকে এইরূপ 

অভিশাপ দিয়! অহল্যাকেও কহিলেন, রে ছুঃশীলে ! তোরেও 

এই আশ্রমে অন্যের অদৃশ্যা হইয়া ভল্মরীশিতে শয়ন পূর্বক 

বামুমাত্র ভক্ষণে কালযাঁপন করিতে হইবে । আত্মকত কার্য্যের 

নিমিত্ত তোঁর অন্ুতীপের আর পরিসীমা থাঁকিবে না । এই 

রূপে বহু সহজ বৎসর অতীত হইবে । এক সময়ে দশরথ- 

তনয় রাম এই ঘোর অরণ্যে অগমন করিবেন! তুই লোভ ও 

মেহের বশবর্তিনী নণ হইয়া উহার আতিথ্য করিবি, উহার 

আভ্তিথ্য করিলে নিশ্চয়ই তোর এই পাপ ধ্বংস হইয়া 

যাইবে । এইরূপ হইলে পুনর্ধার পূর্বরূপ প্রার্তি ও আমার 

নহিত সম্মিলন হইতে পারিবে 

মহাতেজা মহর্ষি গৌতম দুঃশীলা অহল্যাকে এই কথ 

বলিয়া স্বীয় আশ্রমপদ পরিত্যাগ পুর্ধক সিদ্ধ-চারণ-সেবিত 

পরম রমণীয় হিমণচল শিখরে গিয়া তপস্যা করিতে লাঁগি- 

লেন। 



একোনপঞ্চাশ সর্গ ! 

৪61৬ 

অনস্তর ভরিদশীধিপতি ইন্দ্র বৃষণবিহীন হুইয়| চকিতনয়নে 

অশ্মি প্রভৃতি দেবতা এবং সিদ্ধ গন্ধর্ঘ ও চারণদিগকে কহি- 

লেন, দেখ আমি মহাত্মা গৌঁভমের ক্রোধ উৎপাদন ও তগ- 

স্যার বিদ্ভ সম্পাদন পুর্ধক দেবকা্য সাধন করিয়াছি। নতুবা 

, ভিনি স্বীয় ভপোঁবলে সমুদয় দেবস্থান অধিকার করিয়া 

লইভেন। এ মহর্ষি যদি আঁষাকে অভিশাঁপ না দিতেন, তাঁহা 

হইলে উহার তপঃক্ষয় কি প্রকারে সম্ভবিতে পারিভ । কিন্ত 

আমি ত্ীহাঁর কোপে পড়িয়া! বৃুষণহীন হুইয়ছি এবং তাপসী 

অহল্যাঁও শ্বদেোষের ফল ভোগ করিতেছেন । আুরগণ ! দেব 

কার্য্য সাধন করাই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য ) অতএব যাহাতে 

আমি পূনরায় বৃষণ লাভ করিতে পারি, তদ্বিষয়ে যক্ষবান 

হওয়া তোমাদের কর্তব্য হইতেছে । . | 

দেবতারা সুরপতি ইন্দ্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পুর্ব 

মকদ্দীণের সহিত পিতৃদেব-নমাঁজে সমুপস্থিত হইলেন 

ভাঁহীরা তথায় উপস্থিত হইলে ভগবান হব্যবাহছুন কহি- 

লেন, হে পিতৃদেবগণ ! ইন্দ্র বৃষণহীন হইয়াছেন । দেখি' 
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ভেছি, ভোমাদিগের এই মেষের বৃষণ আছে । অতএব ভোমরা 

: এই মেষরৃষণ গ্রহণ করিয়া অবিলম্বে ইন্দ্রকে প্রদান কর। 

এই মেষ যণ্ডভাঁবাপন্ন হুইয়াঁও তোমাদ্দিগের প্রীতি উৎ্পীদনে 

সমর্থ হইবে। অতঃপর যাহারা তোমাদিগের তু্ঠি সাঁথনো- 
দেশে এরূপ মেষ দান করিবে,.অক্ষয় ফল লাতে তাহারা -কখ- 
নই বঞ্চিত হইবে না। 

পিতৃদেবগণ অগ্সির এইরূপ বাক্য শ্রবণ পুর্বক মেষর্ষণ 
উত্পাঁটন করিয়া ইন্দ্রে সম্িবেশিত করিয়া দিলেন! তদবধি 
তাহাদিগেরও ষণ্ড মেষ ভক্ষণের একটি নিয়ম হইল। বৎস! 
ইন্ত্র মহাত্মা গোঁতমেরই তপঃপ্রভীবে মেষরৃষণ সম্পন্ন হইয়া- 
ছিলেন । এক্ষণে তুমি সেই পুণ্যকর্মা মহ্ষির আশ্রমে প্রবেশ 

করিয়! দেবরূপিনী অহল্যাকে উদ্ধার কর! 

অনস্তর রাম লক্ষণের সহিভ গৌঁতমের আশ্রমে মহর্ষি 

বিশ্বামিত্রের পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন । তথায় প্রবিষ$ 

হুয়া দেখিলেন, তগঃপ্রভাঁবে মহাঁভাগা অহল্যার প্রভা 
অধিকতর পরিবর্ধিত হুইয়াছে; ,মুতরাৎ মনুষ্যের কথা দুরে 

থাকুক, সম্সিহিত হইলে দেব দানবেরও দৃষ্টি প্রতিহত হইয়া 

বায়। তাহার সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিলে বৌথ হয় যে বিধাতা 
সবিশেষ আয়ান স্বীকার করিয়াই তাহাকে নির্মাণ করি- 
যাছেন। ফলত/ অহল্যার রূপলাবণ্য অলোকলামান্য । তিনি 



১৯৪ রাষায়ণ। 

মায়াময়ীর ন্যায় বিল্ময়কারিনী, ধুমব্যাপ্ত প্রদীণ্ত অশ্বি- 

শিখার ন্যার এবৎ তুষার পরিৰৃত মেঘাস্তরিভ পৌঁ্শমানী 

শশি ও হুর্ষের প্রভার ন্যায় একাস্ত মনোহারিণী হইয়াছেন | 

অহল্য! মহুর্ষির অভিশীপে রামের দর্শন-কাঁল অবধি ভ্রিলো- 

কেরই দুর্ণিরীক্ষ্য হুইয়াছিলেন এক্ষণে শীপের অবসান হও- 

যাতে বিশ্বাঁমিত্র প্রভৃতি সকলেই ভীহাঁকে দেখিতে পাইলেন । 

অনস্তর রাম ও লক্ষ্মণ অহল্যাঁকে নিরীক্ষণ করিয়া হৃষ- 

মনে তাহার পাদবন্দন করিলেন । অহল্যাও গৌতমের বাক্য 

স্মরণ করিয়া রামের নিকট প্রণভ হইলেন । তিনি তীহাঁকে 

প্রণাম করিয়া অবহিতমনে পাগ্ঠ অর্থ্য প্রদান পূর্বক আতিথ্য 

করিলেন ॥ দেবলেক হইতে পুষ্পবৃষ্ঠ ও ঢুন্দুভি ধ্বনি হইতে 

লাগিল । গন্ধর্ঝ ও অগ্দরা সকল এই ব্যাপার অবলোকন 

পূর্বক উৎসবে মগ্ম হইল। দেবতারা তপোৌবল-বিশুদ্ধা ভর্তৃ- 

পরায়ণ! অহল্যাকে সাধুবাদ প্রদান করিতে লাগিলেন । 

অনন্তর মহর্ষি গেঠিতম যোগবলে এই বৃত্তীস্ত অবগত হইয়া 

তপোবনে আগমন করিলেন এব বিধাঁনীনুসারে রীমের সৎ" 

কাঁর করিয়া সহ্ধর্ষিণী অহল্যার সহিত পরম জুধে তপস্যা 

করিভে লাগিলেন। বামও গোঁভমক্কত সৎকাঁরে সবিশেষ 

প্রীভ হইয়া মিথিলায় গমন করিলেন । 
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অনস্তর রাঁম ও লক্গঘণ মহর্ষি গৌভমের আঁশ্রম হইতে উত্তর- 

পূর্বাস্ হইয়] বিশ্বীমিত্রের পশ্চাঁৎ পশ্চাৎ রাঁজা জনকের 

যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন | তীহারা তথায় উপস্থিত হইয়! 

বিশ্বামিত্রকে কহিলেন, তপোৌধন ! মহাত্মা জনকের যজ্ঞ- 

সমবদ্ধি অতি পরিপাঁটী হইয়াছে। দেখিতেছি, এই উপলক্ষে 

বেদাধ্যয়নশীল বহুসৎখ্য ব্রাঙ্মণ দিগৃদিগন্ত হইতে আগমন 

করিয়াছেন। খষিনিবাঁস সকল অভ্যাঁগত খবিগণে পরিপূর্ণ 
ও বনুসংখ্য শকটে সমাঁকীর্ণ হইয়াছে । অতএব এক্ষণে আমাঁ- 

দিগকে যথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, আপনি এইরূপ একটি 

স্থান নির্ণয় ককন ! তখন বিশ্বাখিত্র তাহাদের বাক্যানুসাঁরে 

জনশুন্য জলসম্পন্থ নিবাঁস-স্থাঁন নির্বাচন করিয়া লইলেন। 

অনস্তর বি্ধস্বভাব রাজর্ষি জনক মহর্ষি বিশ্বামিত্রের 
আগমন-সংবাদ পাইবামাত্র পুরোহিত শতানন্দ ও খরত্বিক্গণকে 

অগ্রে লইয়া অর্থহত্তে ত্বরিতপদে তাহার প্রত্যু্গামন পুর্বক 
বিনীততাবে পুজা করিলেন। বিশ্বামিত্র জনক-প্রদর্ত পূজা 
গ্রহণ করিয়া অনুত্রমে শীহাঁর, যজ্ঞের এবং উপাধ্যায় ও 

| ২৫ |] 
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পুরোহিতদিগকে কুশল জিজ্ঞীসিলেন.। তৎপরে ভিনি পু'ল- 

কিতমনে শতানন্দপ্রভৃতি মুনিগণের সহিত সম্মিলিত-হইলে 

রাজা জনক কতাঞ্জলিপুটে ভাহাকে কহিলেন, ভগবন ! আপনি 

এই সমস্ত সহচর খষিগণের সহিত আসন গ্রহণ ককন । বিশ্বা- 
মিত্র উপবিষ্ট হইলেন। পুরোহিত শতানন্দ, খত্বিক এব ন্ি- 

গণের সহিত স্বয়ং রাজা জনক ইহার! সকলে হার চতুর্দিকে 
উপবেশন করিলেন । এই রূপে সকলে উপবিষ্ট হইলে জনক 

বিশ্বামিত্রের এতি নেত্র নিক্ষেপ পূর্বক কছিলেন, তপৌধন ! 

অগ্য দেব-প্রসাদে আমার এই যজ্ঞ সফল হইল 1 আজি আপন- 

কার দর্শনেই যজ্ঞানুষ্ঠাদের সম্যক ফল লাভ করিলাম । স্বয়ং 
্ ভগবান যখন খিবর্গের সহিত যজ্ঞস্থলে আগমন করিয়াছেন, 

তখন আমিও যার পর নাই ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম | 

মনীষিগণ দ্বাদশ দিবস দীক্ষা-কাঁল নিরূপণ করিয়াছেন । 

ইহার অবসান হইলেই আপনি যজ্ঞভণগ-লভার্থী অমর- 

গণের দর্শন পাইবেন ! 

মহারাজ জনক প্রফুল্পমুখে মহর্ষি বিশ্বীমিত্রকে এইরূপ 

কহিয়া পুনরায় করপুটে জিজ্ঞাসিলেন, ভগবন্ ! এই অসি তুগ 

ও শরাসনধারী ছুই বীর করিকেশরিসদৃশ গতি এবং শার্দল 

ও বৃষভ তুল্য আকৃতি ধারগ করিতেছেন ॥ ইহারা পরাক্রমে 

অমরগণের অনুরূপ-এবই অশ্বিনীকুমীরের ন্যায় স্ুরূপ | দেখি- 
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ডেছি, এই ছুই পদ্মপলাশ-লোচন কুমারের অঙ্জে অভিনব 

ফৌবন-শোভারও আবির্ভাব হইয়াছে । বোধ হইতেছে যেন,, 

ছ্যালোক হইতে দুইটি দেবতা যদৃচ্ছীক্রমে ভুলোৌকে অবভীর্ণ 

হইয়াছেন | যেমন ভূুর্য্য ও শশথর গগনতলকে সুশোভিত 

করেন, সেইরূপ ইহ্ীরা এই প্রদ্েশকে যার পর নাই অলঙ্কত 

করিতেছেন? এই উভয়ের আকার, ইঙ্জিত ও চেষ্টায় বিলক্ষণ 

সৌঁসাদৃশ্য আছে ॥ এক্ষণে জিজ্ঞীসা করি, এই কীকপক্ষ- 

ধারী বীরযুগল কাঁহীর পুত্র? কিরূপে' ও কি কারণেই বা এই 

হুর্গম পথে পাঁদচারে আগমন করিলেন? তপোধন !, 

আপনি সবিশেষ বলুন, ইহা শুনিতে আমার একীস্ত কৌতুহল 

হইভেছে । 

মহর্ষি বিশ্বামিত্র রি; " এই'রূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া! কহি- 

লেন, মহীরীজ ! এই যে ছু ঈ কুমীরকে দেখিতেছেন, ইরা 

রীজ| দশরথের আত্মজ | মহর্ষি, রাঁম ও লক্ষণের এইরূপ 

পরিচয় দিয়া তীহা্দের সিদ্ধীর্জম-নিবাসঃ রাক্ষসবিনীশ, 

অকুতোভয় ছুর্গম পথে আগমন, বিশীলা-দর্শন, অহল্যার 

শীপৌদ্ধার, গেঁতম-সমাগম ও হরকার্দুক নিরীক্ষণার্থ আগ- 

মন, রাজা জনককে আনুপুর্বিক এই সকল সংবাঁদ নিবেদন 

করিলেন। 
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০০০ 

_ খনস্তর তপঃপ্রভাবপ্রদীপ্ত মহর্ষি গোঁতমের জ্যেষ্ঠ পুত্র 

তেজন্বী শভানন্দ ধীমাঁন বিশ্বামিত্রের মুখে জননীর শাপমোচিন- 

বৃতীস্ত শ্রবণ করিয়া য্পরোনাস্তি আনন্দিত এবং অসুলভ 

রাম-সন্দর্শন লাভে সাঁতিশয় বিশ্মিত হইলেন। তখন ভিন্সি 

রাম ও লক্ষ্মণকে পরম সুখে আসনে নিষঞ দেখিয়া! বিশ্বী-. 

মিত্রকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, তপোঁধন ! আপনি ভ 

রাজকুমীর রামকে আমাঁর জননী যশন্বিনী অহল্যাকে দেখাইয়া 

দিয়াছেন? সেই তাপসী কি এই সর্ধজনবন্দনীয় রশমচন্দ্রফে বন্য . 

ফল পুম্পাদি দ্বারা সমুচিত সৎকার করিয়াছিলেন? দেবরাজ 

তাহার প্রতি যে অনুষ্তি আচরণ করেন, আপনি সেই ত্াস্ত 

ইহ্ণকে ত কহিয়াছেন? মহর্ষে! জননী রামের প্রসাদাৎ 

শীপমুক্ত হইয়। আমার পিতার সহিত কি সমাগত হইয়াছেন? 

তেজন্বী রাম আমার পিতৃ-প্রদত্ত পুজা স্বীকার করিয়া তত 

এন্থণনে আগমন করিয়াছেন ? ইনি আশ্রমে গিয়া! পুজা 

গ্রহণ পূর্বক সেই প্রশীস্তমনা মহুর্ষিকে কি অভিবাঁদন করিয়া", 

ছিলেন? | পর. এ 
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ঘচন বিশরদ মহর্ষি বিশ্বামিত্র গৌঁতম-তনয় শতানন্দের 

এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, তপোধন ! যাহ কর্তব্য, 

ফিছুই বিস্বৃত হই নাই। যমদগ্রির রেণুকার ন্যায় তোমার 

জননী অহল্যা ভপব্বী গ্ৌোতমের সহিভ সমাগতা হইয়াছেন । 

শভাঁনন্দ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন, পুকষো- 

ত্তম! তুমি তনির্বিদ্বে আসিয়াছ? এই অমিত প্রভাব মহর্ষির 

সহিত ভোমার অগমন আমাদিগের ভাগ্যক্রমেই ঘটিয়াছে । 

ষাহার অতিমুষ্ প্রত্ৃতি কার্ধ্য অনি আশ্চর্য্য, যিনি তপোঁ- 

বলে ত্রনথার্িত্ব অধিকার করিয়াছেন, সেই কৌশিক আঁমাদিগের . 

উভয়েরই হিতকীরী, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। 

রাম!. এই কঠোরতপা বিশ্বামিত্র তোমার রক্ষক, সুতরাঁৎ 

এই ভুঁলোৌকমধ্যে একমাত্র তুমিই ধন্য | এক্ষণে এই মহাত্মা 

কেশিকের যেরূপ ভপৌবল এবৎ ষে প্রকারে ইনি ত্রন্ধর্ষিত্ব 

লাভ করিয়াছেন, আমি ভাহা তোমার নিকট কছিভেছি, 

শবণ কর । ৃ 

পূর্বকীলে কুশ নামে কৌন শ্রকু মহীপাঁল ছিল্ন। তিনি" 

স্বয়ং ভগবান প্রজাপতির পুত্র | তাহার আত্মজের নাঁম কুশ- | 

নীভ | কুশনীভ মহাবল-পরাত্রীস্ত ও অতি ধার্মিক ছিলেন। 

কুশনাভের পুত্র গাঁধি | মহাঁতেজা বিশ্বীমিত্র সেই গাঁখিরই 

আত্মজ । এই কৃতবিষ্ঘ ধর্মশীল মহর্ষি পুর্বে বহ্ুকীল শক্র দমন 



দ্য রাঁমায়ণ। 

ও প্রজাগণের হিতসাধন পূর্বক রাজ্য পালন করেন। একদা 

ইনি চত্ুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহীরে অবনি পরিজ্রমণার্থ 

| নির্গত হুইয়াছিলেন এবং ক্রমশঃ বন্ুসঙ্্য নগর রা 

নদি পর্কত ও আশ্রম পর্যটন করিতে করিতে পরিশেষে 

বশিষ্ঠদেবের তপৌবনে উপস্থিত হন। তথায় উপস্থিত হইয়া 

দেখিলেন, উহা! বিবিধ মৃগ এবৎ সিদ্ধ গন্ধর্ঝ কিন্নর ও চরণগণে 

নিরস্তর পরিপূর্ণ রহিয়াছে । হরিণ সকল প্রশীস্তভাঁবে 

ইভস্ততঃ সঞ্চরণ করিতেছে । ফলপুণ্পৌপশোঁভিত লতা- 

জালজড়িত তকরাজি উহার চতুর্দিকে বিরাজমান রহিয়াছে । 
দেব দানব ব্রন্ধর্ষি ও দেবর্ষিণণ উহার অপূর্ব শোভা সম্পাদন 

করিতেছেন। তপঃসিদ্ধ হুতীশনসঙ্কাশ হ্বয়স্তুসদৃশ খধিগণ এবং 

নির্দোষ জিতেন্দ্িয় জপহোমপরায়ণ বালখিল্য ও বধাঁনসেরা 

ইহাতে সততই বিদ্যমান আছেন। ইহদিগের মধ্যে কেহ 

সলিলমাত্র পান কেহ বমুমণত্র কেহ শীর্ণ পর্ণ এবং কেহ কেহবা 

ফল মূল ভক্ষণ করিয়া! জীবন ধারণ করিয়া আছেন | বিশ্বা- 

“মিত্র দ্বিতীয় ত্রদ্দলোকের ন্যায় বশিষ্ঠের সেই আশ্রমপদ অব- 

লোঁকন করিয়া বারপর নাই প্রীতি লাভ করিলেন। 
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স্পট 

অনস্তর মহাঁবল বিশ্বীমিত্র খযিশ্রে্ঠ বশিষ্ঠের সহিত 

লাক্ষাৎকাঁর করিয়া আনন্দিতচিত্তে বিনীতভবে তহাকে 

প্রণাম করিলেন । ভগবান বশিষ্ঠও তাহাকে স্বাগত প্রশ্ন পূর্বক 
উহার উপবেশনর্৫থ আঁসন আনয়নের আদেশ দিলেন এবছ 

তিনি উপবেশন করিলে বিধাঁননুসাঁরে ফলমুলাদি দ্বারা 

উহার পুজা করিলেন? মহারাজ বিশ্বামিত্র মহর্ষি-প্রদত্ত 

পুজা প্রতিগ্রহ করিয়া তাহাকে ক্রমান্বয়ে তপস্যা অশ্শিহোত্র 

শিষ্য ও আশ্রমস্থ পাদপসমুহের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাঁগ- 

লেন। বশিষ্ঠদেবও তীহার প্রশ্মের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন 

তিনি তাহার বাক্যের প্রত্যুত্তর দিয়! জিজ্ঞাসিলেন, মহারাজ! 

কেমন তোমার সর্বাঙ্গীন মঙ্গল ত? তুমি ধর্মানুসারে প্রজা- 

রঞ্জন পূর্বক ন্বপত্ভির সমুচিত বৃত্তি অনুসারে. তাহাদিগকে ত 

প্রতিপালন ,করিতেছ ? তুমি ত ভূৃভ্যবর্গকে বেতনাদি দান 

করিয়া করণ করিয়া থাক? ভাহারা ত তোমার আজ্ঞা- 
পালনে পরণগুধুখ নহে? হে শক্রনিস্থদন ! তুমি ত বিপক্ষ 
হইতে জয়ন্তী অথিকীর করিতে পারিয়াছ? তোমার চতুরঙ্গ 

লিপ 
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সৈন্য, ধনাগার, মিত্র ও পুত্র পৌত্রগণের ত মঙ্গল? বিশ্বীমিত্র 

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া বিনীত বশিষ্ঠকে আনুপুর্বিক সমস্ত 

' বিষয়ের কুশল নিবেদন করিলেন । পরে তীহারা কথা প্রসঙ্গে 

বহুক্ষণ অতিক্রম করিয়া পরস্পর পরস্পরের প্রতি প্রীত ও 

প্রসন্ন হইলেন | র 

অনস্তর ভগবান বশিষ্ঠ সহাস্যমুখে বিশ্বীমিত্রকে কহি- 

লেন, মহাঁবল ! আঁমি এই চতুরঙ্গিণী সেনার সহিত তোমার 
আতিথ্য সৎকার করিব, তুমি এই বিষয়ে সম্মত হও । তুমি 

আমার শ্রেঠ অতিথি ও সর্কপ্রযত্বে পুজনীয় হইতেছ। 

অতএব তুমি মত্রুত আঁতিথ্য সৎকার গ্রহণ করিতে স্বীকৃত 

হও | বিশ্বামিত্র বশিষ্ঠদেবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি- 

লেন, ভগবন্! আতিথ্যের প্রস্তীবনীতেই আমার আতিথ্য 

করা হইল। আপনি আমার পুজনীয় । আপনার দর্শন এবং. 

এই আশ্রমের ফল মুল পা ও আচমনীয় দ্বারা আমি: 
 যখোচিত প্রীতি লাভ করিয়শছি, আপনাকে নমস্কীর | আমি 

চলিলাম। অতঃপর আমাকে স্েহের চক্ষে নিরীক্ষণ করি- 

বেন। ধীমান বিশ্বামিত্র এইরূপ কহিলে খর্শিঠ বশিষ্ঠদেব 

বারত্বার তাঁহাকে আতিথ্য গ্রহণে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। 

তখন বিশ্বামিত্র আর অস্বীকার করিতে না পাঁরিয়া কহিলেন, 
ভগবন্ ! ভাল আপনার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হুইবে। | 
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 অনস্তর বশিষ্ঠ বিশ্বীশিত্রকে নিমন্ত্রণ গ্রহণে সম্মত করিয়। 

পাঁপহত্ত্রী বিচিত্রবর্ণা হোমধেনুকে আন্বান পূর্ক কহিলেন, 

পবলে ! তুমি একবার শীত্্র আইস। আসিয়া আমার একটি 

কথা গুনিয়া যাও। দেখ, আঁজি আমি উৎকৃষ্ট তক্ষ্য তোজ্য 

সবার! এই চতুরঙ্গিণী সেনা সমভিব্যাহৃত মহারাঁজ বিশ্বীমিত্রের 

আঁতিথ্য করিব। অতএব তুমি রাজার যোগ্য ভোগ্য সামত্রী 

প্রদান করিয়া আমীর এই ইচ্ছা পূর্ণ কর। কামদে! অদ্য 

মধুরাঁদি ছয় রসের মধ্যে যিনি যাঁহা চাঁহেন, তুমি আমার 

প্রীতি সম্পদ নর্থ প্রচুর পরিমাণে ভীহাঁকে তাহাই দেও । 

শীঘ্র সরস ভক্ষ্য পেয় লেহ্য চোষ্য প্রতৃতি নানাপ্রকার দ্রব্যের 

সৃডি কর। 
শশী তাপ স্প্পী শিপন 

| ২৬ ] 

রখ 
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কাঁমদা শবলা মহর্ষি বসিষ্ঠের এইরূপ আদেশ পাইয়া যাহার 

যে দ্রব্যে অভিকচ্চি তীহাকে অবিলম্বে তাহাই প্রদান করিতে 

লাগিল। ইক্ষু, মধু. লীজ, উত্কৃষ্ট গোঁড়ী মদ্য, মহাঁমূল্য 

পানীয়, বিবিধ তক্ষ্য, পর্ধতাঁকাঁর উষ্ণ অন্নরাঁশি, পায়স, 

সুপ, দখিকুল্যা এব সুস্বাদু-খাওব-পুর্ণ বহুসৎখ্য রজতময়, 

ভোঁজন-পাত্র ইচ্ছণমত্রে সূডি করিল । তখন সেই ভ্বউপুষ- 

জন-ভু়িষ্ঠ নৃপটৈন্য, মহর্ষিকৃত আতিথ্য সৎ্কাঁরে পরিতৃপ্ত 

হইয়। সবিশেষ হর্ষ প্রকাশ করিতে লাগিল ॥ স্বরৎ মহারাজ 

বিশ্বামিত্রও প্রধান অস্তঃপুরচর ভৃত্য, ব্রাহ্মণ, পুরোহিত, 

অমাত্য, মন্ত্রী ও দীসবর্গের সহিত সমাদৃত ও সক হইয়া যাঁর- 

পর নাই সস্তেধধ লাভ করিলেন । তিনি সন্ভষ্ট হইয়! বসিষ্ঠকে 

কহিলেন, ব্রন্মন্! ভবাদৃশ ব্যক্তি মাদৃশ লোকের কিরূণে 

সৎকার করিতে হয় তাহা বিলক্ষণ অবগত আছেন । আঁমি 

আপনকার এই অভিখিসপর্ধ্যায় অপরির্্যাপ্ত আনন্দ লাভ 

করিলশম ॥ এক্ষণে আমার একটি প্রার্থনা আছে, শ্রবণ ককন | 

আমি আপনণকে লক্ষ ধেনু দিতেছি; আপনি তাহার বিনিময়ে 
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অমাঁয় এই শবলাঁ দান ককন। আঁপমাঁর এই ধেনুটি রত 

/ৰিশেষ। রক্তে রাজীরই স্বামিত্ব আছে। অতএব, এক্ষণে 

আপনি আমায় এই শবলা দান ককন। ন্যাঁয়ান্বসারে ইহাতে 

আমণরই সম্পুর্ণ অথিকার বর্তিয়ীছে। 

মুনিশ্রেষ্ঠ বশিষ্ঠ রখজর্ষি বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 

করিয়া কহিলেন, মহারাজ! তুমি লক্ষ কি শতকোটি ধেনু 

দেও, অর্থবা'প্রচুর রজতভারই প্রদান কর, আমি কোন মতেই 

শবল। পরিত্যাগ করিতে পারিব না! শবল] পরিত্যাগের 

পাত্রী নছে। মহাত্মীর কীর্তির ন্যায় এই খেনু নিয়তকাল 

আমার সঙ্গে রহিয়ীছে। ইহা হইতে আমার হব্য কব্য ও 

প্রীণধাঁত্রা নির্বাহ হইয়া থাঁকে। অগ্মিহোত্র বলি ও হোম 

ইহার সাহাষ্যেই সম্পন্ন হয় । স্বীহীকাঁর ও বষট্কাঁর-সণধ্য যাগ 

যজ্ত এবং বিবধ বিদ্যা ইহীরই আয়ত্ত । মহারাজ ! আমি 

সত্যই কছিতেছি শবলা আমার সর্বস্ব । ইহাঁরে দেখিলেও 

আমি সুখী হই 1 এক্ষণে এই সমস্ত কারণে আমি তোমাঁকে 

এই ধেন্নু প্রদীন করিতে পারিব না! 

_ বচনবিশীরদ রাজর্ষি বিশ্বীমিত্র বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ' 

অভিহিত হুইয়! পুনর্ধার নির্বন্বীতিশয় সহকারে কহিলেন, 

তপোৌধন ! আমি আপনাকে স্বর্ণশৃঙ্থীল ও গ্রীবাবন্ধনযুক্ত কুশ- 
ভূষিত উৎ্ককবর্ণ চতুর্দশ সহজ মাতঙ্গ, বাহলীকাদি দেশজাত 
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সৎকুলোৎ্পন্ন বেগবান্ এক সহজ দশটি তুর, শ্বেতাম্ব চতুষটয় 

পরিশোভিত কিন্কিপী-জাল-মগ্ডিত আটশত হেমময় রথ; তকণ। 

ও নানাবর্ণ কোটি ধেনু এবং যাবৎ সংখ্য মণি কাঞ্চন প্রীর্থণী 

করেন, লমুদীয়ই দিতেছি, আপনি আমাকে এই ধেহু 

প্রদান ককন । 

মহর্ষি বশিষ্ঠ বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শবণ করিয়া 

কহিলেন, মহারাজ! আমি তোমাকে কোন মতেই শবলা 

দান করিতে পাঁরিব না! শবলা আমীর ধন ও রত এবং 

শবলাই আমার জীবনসর্ধন্থ ৷ ইহা হইতে প্রভূত দক্ষিণা দান 

সহকারে দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ সকল সাধিত হয় এবং ইহা! 

হইতে আমার অন্যান্য দৈবী ক্রিয়া সকল সম্পন্ন হইয়! থাকে! 

মহারাজ ! অধিক আর কি, আমি কোন মতেই তোমীকে শবলা 

দান করিতে পারিব না। 



চতুঃপঞ্চাশৎ সর্গ। 

৬ 

অনস্তর বিশ্বীমিত্র মহর্ষি বশিশ্ঠকে স্বীয় প্রার্থনা পুরণে 

একীস্ত অসম্মত দেখিয়া বল পুর্ক ধেনু লইয়া! চলিলেন । 

তখন থেন্ু আশ্রম হইতে নীত হইয়া গলদশ্রদলোচনে শেবকী- 

কুলিত ও ছুঃখিতমনে চিন্ত1 করিল,মহর্ষি কি যথার্থতই আমারে 

পরিত্যাগ করিলেন ! রাঁজ-পরিচীরকেরা কেন আমাকে আকুল 

করিয়া লইয়া যাঁয়। অশমি সেই মহ্থাত্মীর এমন কি করিয়া- 

ছিলাম যে তিনি আমাকে একান্ত ভক্ত ও নিতীস্ত অনুরক্ত 

জীনিয়াও নিরপরীধে ত্যাগ করিতেছেন ! 

শবলা বধরৎবাঁর দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ ও এইরূপ চিন্তা 

করত সেই বনহুসহখ্য রাঁজতৃত্যদিগের হস্ত আক্ছিন্ন করিয়া 

তেজন্বী মহর্ষির নিকট বায়ুবেগে গমন করিল এবৎ তীহাঁর 

সম্মুখে দণ্ডায়মীন হইয়। মেঘের ন্যায় গম্ভীর স্বরে সজলনয়নে 

কৰুণবচনে কহিল, ভগবন্থ ! রাঁজভৃত্যেরা কেন আমাকে 

আপনার নিকট হইতে লইয়া যায়? এখন কি আপনি 

আমাকে পরিত্যাগ করিলেন? ত্রন্ধধি বশিষ্ঠ ছুঃখিনী ভঙ্গি- 

নীর ন্যায় শৌকাকুলা শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
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কহিলেন, শবলে ! আমি তৌমাকে-পরিত্যাগ করিতেছি না 

এবং . তুমিও আমার কিছুমাত্র অপকার কর নাই। এই 

মহাবল মহীপাল বল পূর্বক তৌমাঁকে আমার নিকট হইতে 

লইয়া! যাইতেছেন । আমীর বল ইহার তুল্য নহে। দেখ 

ইহার এই হস্তযস্বরথসঙ্কুল ধ্বজপটনমাকীর্ণ পরিপূর্ণ সেনা 

রহিয়াছে । ইনি আমা অপেক্ষা বলশীলী | ইনি-রাঁজা, বল- 

বান রাঁজা, ক্ষত্রিয় ও পৃথিবীর অধীশ্বর। বিশেষতঃ অদ্য 

ইনি আমার আশ্রমের অতিষ্ধি হইয়াছেন । অতিথিকে বধ 

করা যুক্তিসিদ্ধ নহে । ্ | 

ধষিধেনু শবলা বশিষ্ঠ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হইয়া 

বিনীত বাক্যে কহিল, ভপৌধন ! ক্ষত্রিয়ের ৰল যৎ্সাঁমশন্য 

এবং ব্রাঙ্ষণ অপেক্ষীুত অথিক বলসম্পন্থ সন্দেহ নাঁই। ব্রাঙ্- 

ণের বল অলোকিক বলিয়াঁই প্রথিত আছে। ব্রন্মন্ব! আপ- 

নার শক্তি অপরিচ্ছেদ্য এবং আপনর ভেজ একান্ত ছুরাঁসদ 

বিশ্বামিত্র মহাবল পরণক্রীস্ত হইলেও আপনার অপেক্ষা 

কখনই বলবান্ হইবেন না। মহর্ষে! আমি ত্রহ্ষার ন্যায় 

অভ্যান্চর্য্য কার্য করিতে পারি। অতএব আপনি আমাকেই 

নিযোগ ককন। আমি এ দুরাঁআ্বীর দর্প, বল ও যত্ব সমুদায়ই 

চর্ণ করিব। ণ | 

মহাঁযশণঃ বশিষ্ঠ শবলার এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
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কহিলেন, শবলে ! তবে তুমি বিশ্বামিত্রের উসন্য বিনশশের 

নিমিত্ত অবিলঘ্বেই টসন্য সৃষ্টি কর। শবলা বশিষ্ঠের আদেশ 

পণইয়া সৈন্য সৃষ্টি করিতে লাগিল । সে হুমা রব পরিত্যাঁগ- 

করিবামাত্র বহুসৎখ্য পহ্নব নামক শ্েচ্ছ উসন্য উৎপন্ন 

হইল | উহাঁরা উৎপন্ন হুইয়শই বিশ্বামিত্রের সাক্ষাতে তীহার 

সৈন্য সংহার করিতে লাগিল | মহণরাঁজ বিশ্বামিত্রও ক্রোৌঁধ- 

ভরে নেত্রদ্যয় বিক্ষীরিত করিয়া বিবিধ অস্ত্র প্রযোগ পূর্বক 

পহ্লনবদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন । তখন শবল। 

তাহাদিগকে বিশ্বামিত্রের শস্ত্রে একাস্ত নিপীড়িত দেখিয়া, 

পুনর্ধার ভীষণমূর্তি যবনদিগের সহিত শক জাতীয় ইসন্য 
সৃষ্টি করিল। ইহারা মহাঁবীর্য্য, তীক্ষু অসি ও পড়িশধারী, 
পীতবর্ণ ও পীতাঁ্র সন্বৃত | এই উভয় জাতীয় ইসন্যে রণ- 

ভূমি পরিপূর্ণ হুইয় গেল । ইহার! রণক্ষেত্র প্রদীণ্ত পাবকের 
ন্যায় বিশ্বামিত্রের টসন্য দিগকে দগ্ধ করিতে লাগিল | মহ্াঁ- 
রাঁজ বিশ্বামিত্রও তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া অস্ত্র পরিভ্যাগ 

করিতে লাগিলেন ॥ যবন কাঁ্বোজ ও বর্ধরেরা তাহার অস্ত্রে 
একান্ত আকুল হইয়া উঠিল। 

পপ পাপাপা শীািতািগিশিন ৯ ৪৩ 



পঞ্চগঞ্চাশঙ্ সর্গ । 

স্পট টি (8) ৪৫০ 

তখন মহর্ষি বশিষ্ঠ শ্বীয় সৈন্যগণকে বিশ্বামিত্রের অস্ত্রে 

একাস্ত আকুল ও বিমোহিত দেখিয়া শবলারে কহিলেন, 

শবলে ! তুমি যৌগবলে পুনর্ধার ঈৈন্য সৃষ্টি কর। অনন্তর 

শবলা তুক্কীর পরিত্যাগ করিবাঁমাত্র দিবীকরের ন্যাঁয় প্রথর-, 

মুর্তি কাঁত্বোজ সৈন্য উৎপন্ন হইল। তৎপরে তাহার আপী'' 

দেশ হইতে বর্ধর, যৌনিবিবর হইতে যবন, অপান হইতে শক 

ও রোমকুপ হইতে কিরাত ও হারীত টসন্য জশ্মিল। এই সমস্ত 

েচ্ছ সৈন্য উৎপন্ন হইয়াই বিশ্বীমিত্রের পদাঁতি হস্তী অস্ব ও 

রথের সহিত সমুদীয় সন্য নিপাত করিল । 

তদ্দর্শনে মহারাজ বিশ্বামিত্রের শত পুত্র বিধিধ আঁয়ুধ 

ধারণ পূর্বক ক্রৌধাবিষ্ট মহুর্বি বসিষ্ঠের অভিমুখে ধাবমান 

হইল বসিষ্ঠদেব তাহাদিগকে মহাবেগে আগমন করিতে 

দেখিয়া! এক হুঙ্কার পরিত্যাগ করিলেন তিনি তুক্কীর পরি. 

ত্যাগ করিবামাত্র বিশ্বীমিত্রের আত্মজেরা অশ্ব রথ ও পঁদাীতির 

সহিত ততুক্ষণাঁৎ ভম্দীভূত হুইয়া গেল । রি. 

তখন বিশ্বামিত্র আত্মজগণকে সৈন্য দ্ 1 
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লজ্জিভমনে চিস্তা করিভে লাগিলেন । ভরঙ্গ-বেগ-পরি” 

শ্ল্য মহাসাগর, রণহুগ্রস্ত দিবাকর এবং ভগ্মদৎ& উরগের 

ময় ভিনি একান্ত নিশ্রাভ হইয়া গেলেন। তনয়ের! ইসন্যে 

নমরাঙ্গনে শয়ন করাতে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় নিতান্ত ছুঃখিত 

এবই শারীরিক শু মানসিক শক্তির অবসান ছওয়ণতে যাঁর 

গর নাই উৎসাহশুন্য ও নির্ধি্ন ছইলেন। অনস্তর তিনি 

গত্যন্তরবিরছে অবশিষ্ট একমীত্র পুত্রকে ক্ষত্র ধর্ম অনুসারে 

বাজ্যপালনের আদেশ দিয়া অরণ্য প্রস্থণান করিলেন এবছ 

কিম্বরসেবিত ও উরগ্রপরিৰৃভ হিমাচলের একপার্থ্ে উপস্থিত, 

হইয়া ভগবান ব্যেমকেশকে প্রস্ম করিবার নিমিত্ত তপস্যা 

করিতে লাগিলেন ॥ 

এইরূপে কিছুকাল অতীত হইলে দেবাঁদিদেব মহাদেব 

তীহাঁর সমক্ষে প্রাছুর্ভৃত হইয়া" কহিলেন, মহারাজ ! তুমি 

কি কারণে ভপঃসাধন করিতেছ ? বল; তোঁমাঁর কি বলিবার 

আছে । আমি বর প্রদান করিবার বাঁসনায় আসিয়াছি। 

কিন্পপ বরেই বা তৌমণর অভিলাষ, প্রকাঁশ কর। তখন মহা- 

তপ বিশ্বামিত্র মহণদেবকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, 

ভগবন্্! যন্দি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হুইয়!. থাকেন 

তাহা হইলে সাঙ্গোপাঙ্গ মন্ত্রের সহিত নরহস্য ধনুর্বেদ আমারে 

: প্রদান ককন। দেব দানব যক্ষ রক্ষগন্ধর্ষ ও মহুধিলোকে যে 
| ২৭ এ 



২৬২ রামায়ণ । 

সমস্ত অন্ত আছে, তৎ্সমুদীয়ই আমাতে স্ফ,র্তি লাভ ককক 

হেদেব"! এই আমার প্রীর্থনীয়। আপনার প্রসাদে যেন 
ইহা সফল হয়। তখন ত্রিনয়ন তথাস্ত বলিয়া তথা হইন্ডে | 

অস্বর্ধীন করিলেন । 

বিশ্বামিত্র ক্ষন্ত্িয় জাঁতি বলিয়া স্বভাবতই গর্বিত ছিলেন, 

এক্ষণে দেবপ্রভাবে অস্ত্রলাভ করিয়! দর্পে পরিপূর্ণ হইলেন । 

তিনি পর্বকাঁলীন সমুদ্রের ন্যাঁয় বল বীর্ষ্যে পরিবন্ধিত হুইয়া 

মনে করিলেন, এইবারে মহর্ষি বশিষ্ঠ নিশ্চয়ই আমার 

হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইবেন | বিশ্বীমিত্র এইরূপ স্থির করিয়া 

পুনর্বীর বশিষ্ঠের আশ্রমে প্রবেশ পূর্বক অস্্বর্ষণ করিভে 
লাগিলেন । ভাহার অন্ত্রতেজে তপৌবন দগ্ধ হইতে লাগিল । 

ভদ্দর্শনে মুনিগণ ভীতমনে চতুর্দিকে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত 

হুইলেন। আখশ্রমস্থ শিষ্য ও মৃগপক্ষী সকল আকুলিত মনে 

চারি দিকে ধাবমান হইল। এইরূপে সেই আশ্রমপদ শৃন্য- 

প্রায় হইয়া মুহূর্তকাঁল কাস্তারসদূশ নিস্তন্ধ হুইয়া রহিল 

তখন বশিষ্ঠদেব উচ্গৈঃ্বরে বাঁরত্বার কহিতে লাগিলেন, 

তোমরা কেহ ভীত হইও ন1। দিবাকর যেমন নীহারকে সংহার 

করেন, সেইরূপ আমি এই ছকে অবিলম্বেই বিন করিতেছি। 

এই বলিয়া! তিনি রোষকষায়িত লৌচনে বিশ্বামিত্রকে কহি- 

লেন, রে নরাধম ! তুই আবৃতি ছুরাঁচীর ও মুর্খ । তুই যখন” 
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বনুকালের এই আশ্রমকে উচ্ছেদ করিলি, তখন ভৌরে আর 

বড় জীবিভ থাকিতে হইবে না । এই বলিয়া তিনি প্রলয়- 

বালের বিধুম পাঁবকের ন্যায় ক্রোধে প্রজ্লিত হইয়া দ্বিতীয় 

ঘমদণ্ড সদৃশ দণ্ড উদ্যত করিলেন । 



ষটপঞ্চাশ€ সর্গ । 

-ম৪৫)৪০০- 

মহাঁবল বিশ্বীমিত্র বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 

£তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া আগ্নেয়ান্ত্র নিক্ষেপ করিলেন । তদর্শনে 

মহর্ষি ঘিতীয় কালদণ্ডের ন্যায় ত্রহ্মদণ্ড উদ্ভত করিয়া! ক্রোঁধ- 

ভরে কহিলেন, রে ক্ষত্রিয়াধম ! এই ত আমি দণ্ডীয়মান, 

রহিয়াছি! তোর কতদূর বল এখনই তাহা প্রদর্শন কর | 

তপৌবলে অন্ত্রলীভ করিয়া তৌর মনে যে গর্কের আঁবি9ভাঁব 

হইয়াছে, আমি এই দণ্ডেই তাহা দূর করিব । রে কুলপাঁংসন ! 

বিপুল ত্রদ্ধবলের সহিত তৌর ক্ষত্রিয় বলের তুলনাই হয় 

না। এখন তুই আমার সেই অলৌকিক বল অবলোকন 

কর। এই বলিয়া তিনি যেমন জল দ্বারা জবলস্ত অগ্সি 

নির্বাণ করে সেইরূপ ত্রহ্মদণ্ড দ্বারা বিশ্বীমিত্রের সেই ভীষণ 

আগগ্নেয়ান্ত্ নিবারণ করিলেন ভখন গাধিনন্দন অধিকতর 

কুপিত হুইয়া বাঁকণ, রৌদ্র, এন, পাঁশুগত, এঁধীক, মানব, 
মোহন, গান্ধর্, স্বাপন, জম্তণঃ সম্তভীপনঃ বিলাপন, শোষণ, 

দারণ, দুর্জয়, বজ, ত্রক্মপাশ, কালপাশ, বাৰকণপাশ, কজপ্রিয় 

_পিনীক, শু্ধ ও আরজ অশনি, দও্ড, পশাচ, ও ক্রোধ ' 
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এবৎ ধর্মচত্র, কালচক্র, বিষ্ুচক্র, বাঁয়ব্যঃ মথন, হয়শির, 

শক্তিত্বয়, কঙ্কাল, মুষল, বৈষ্ভাধর অস্ত্র, দাঁকণ .কালান্ত, 

ত্রিশল, কাঁপাল ও কঙ্কণ প্রভৃতি অস্ত্র সমস্ত বশিষ্ঠের প্রতি 
নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন | ভদ্দর্শনে সকলেই য্পরোনাস্তি 

বিক্রিত হইল । মহ্র্ষি বশিষ্ঠ একমাত্র ব্রন্মাদণ্ড দ্বারা বিশ্বামিত্র- 

নিক্ষিপ্ত অন্ত্রজাল নিরস করিয়াদিলেন। অনস্তর কৌশিক 

উহার প্রতি ত্রন্ধীন্ত্র নিক্ষেপ করিলেন | অগ্মি প্রভৃতি দেব্গণ 

দেবর্ষিগণ গন্ধর্কগখ ও উরগগণ্, ত্রদ্ধান্ত্র ত্যাগ করিতে 

দেখিয়া! একাস্ত উদ্বিগ্ন হইলেন | সমস্ত লোক নিতাস্ত আকুল 

হইয়া! উঠিল । তখন মহর্ষিবশিষ্ঠ ত্রাঙ্ম তেজোয়ুক্ত ব্রহ্মদণ্ড 

দ্বারা দেই মহাঁধোর, ত্রদ্ধীন্ও নিবারণ করিলেন । ভৎকালে 

উীহার মূর্তি ভ্রিলেকের লোমহর্ষণ ও অতিভীষণ হইয় 

উঠিল । ধুমাকুলিত জ্বালাকরাল পাবকের ন্যায় ীহাঁর সমস্ত 

রোমকুপ হইতে অগ্নি-স্কুলিঙ্গ নির্গত হইতে লাগিল । দ্বিতীয় 

যমদণ্ড সদৃশ সেই উদ্ধত ব্রহ্মদণ্ডও প্রলয় কালীন বিধুম বন্ঠুর 
ন্যায় জুলিয়া উঠিল। 

অনস্তর মুনিগণ এই ব্যাপণর নিরীক্ষণ পূর্বক বশ্ষ্ঠকে 

স্তব করিয়া কহিলেন, তপৌধন ! এক্ষণে স্বীয় মহিমায় ত্রন্বান্তর- 

তেজ সংবরণ ফকন । উহু শক্রর প্রতি প্রয়োগ করিলে আপ- 

নার বল ক্ষয় হুইবার সম্ভাবনা! । সুতরাং গ্রতিসৎ্হাণর করাই 
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শ্রেয় হইতেছে । আপনি এই মহাঁবল বিশ্বীমিত্রকে যার পর 

নাই নিগ্রহ করিলেন। অতঃপর সকলে নিশ্চিন্ত হউক। তখন . 

ভগবান বশিষ্ঠ খষিগণের প্রার্থনায় শক্রবিনাশবাসনায় ক্ষাস্ত 

হুইলেন। | টু 

 অনস্তর বিশ্বমিত্র ত্রাদ্মবলে পরাভূত হইয়া দীর্ষনিষ্বীস 

পরিত্যাগ পুর্বক কহিলেন, ক্ষত্রিয়বলে ধিক, ব্রান্দতেজোরূপ 

বলই যথার্থ বল ! দেখ, বশিষ্ঠদেব একমাত্র ব্রন্মদণ্ড দ্বারা 

আমার সমুদয় অন্তর বিফল করিয়া দিলেন । যাহা হউক, . 

অতঃপর আমি স্থিরনিশ্চয় হইয়! ক্ষত্রিয়ভাঁৰ পরিহার পূর্বক 
ব্রান্ষণত্ব লাভের নিমিত তগস্যাঁয় মনঃসমাঁধান করিব । 
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সপ 

মহারাজ বিশ্বামিত্রের মনে বৈরাঁনল প্রজ্বলিত হইসে 

লাগিল । পরাভবের বিষয় স্মরণ করিয়া তীহণর সম্তাপের 

আর পরিসীমা রহিল না! তিনি অনবরত দীর্ঘনিশ্বস পরি- 

ত্যাগ করিতে লাগিলেন | নির্কেদও উপস্থিত হইল। তখন 

তিনি তপস্যায় কতনিশ্চয় হইয়া মহিষীর সহিত দক্ষিণ দিকে 

যাত্রা করিলেন। তথায় ফল মুলমাত্রে প্রীণযীত্রা নির্বাহ 

করিয়া অতিকঠোর তপৌনুষ্ঠীন করিতে" লাগিলেন । এই 

অবসরে তীহাঁর হবিষ্পন্দ মধুঙ্পন্দ দৃঢ়নেত্র ও মহাঁরথ নীমে 

সত্যধর্মপরাঁয়ণ চারি পুত্র উৎপন্ন হইল । 

অনস্তর সহঅ বৎসর অতীত হইলে সর্কলোকপিতামহ 

্রন্ধা তথায় -আবির্ভূত হইয়া মধুর বাঁক্যে কহিলেন, হে 

কৌশিক! তুমি তপোঁবলে রজর্ধিলৌক সকল অধিকার করি- 

য়াছ। আমরা তোমাকে রাজর্ষি শব্দেই নির্দেশ করিলাম 

ভগবান স্বয়ভত,, বিশ্বীমিত্রকে এই বলিয়া! সম্ভীষণ পূর্বক সরে" 

গণের সহিত সুরলোঁকে গমন করিলেন 1 তখন মহা তপ। বিশ্বা- 
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মিত্র লজ্জায় অধোমুখ হুইয়। ছুঃখাবেগে দীনভাবে কহিলেন) 

হাঁয়! আমি.এত কঠোঁর তপস্যা করিলাম কিন্ত দেবতা ও. 

খধিগণ আমীকে রাজর্ষ বৈ আর কিছুই কহিলেন না : 
এক্ষণে বৌধ হয় এইরূপ ভপস্যাঁয় ত্রাহ্ষণত্ব লাভ সম্ভবপর 

নহে! বিশ্বীমিত্র এইরূপ নিশ্চয় করিয়া পুনরায় তপপস্যায় 

মনঃসমীধান করিলেন | 

এই অবসরে সত্যবাদী জিতেক্তরিয় ইক্ষাকুবৎশ বর্ধান মহী- 

পাল ত্রিশঙ্ক মনে করিলেন আমি যজ্ঞ সাধন করিয়। স্বশরীরে 

র্গে গমন করিব। ভিনি এইরূপ কণ্পন! করিয়া বশিষ্ঠদেখকে 

আগন্বাঁন পূর্বক হাশর সমক্ষে আপনার এই মনের ভাব 

ব্যক্ত করিলেন । বশিষ্ঠদেব তাহা শ্রবণ করিয়! কহিলেন, 

মহারাজ! ভৌমায় এই মনোরথ সিদ্ধ হইবার নহে। বশিষ্ঠ 

এইরূপ প্রত্যাখ্যান করিলে ত্রিশঙ্ক, দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিলেন 
এব যে স্থানে বশিষ্ঠের শতসংখ্য পুত্র তপস্যা! করিতে” 

ছেন, তথায় সমুগস্থিত হইলেন ! দেখিলেন এ সমস্ত দীর্ঘতগা | 

মনব্বী খধষিতনয়েরা তপস্যায় অভিনিবিষউ আছেন। তখন 

তিনি আপনার অভীষ্ট পিদ্ধির নিমিত্ত তীহাদের সপ্গি- 

হিত হইয়া আনুপূর্তিক সকলকে অভিবাদন করিলেন এব 

লজ্জায় অধোমুখ হইয়। কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন; ছে তপন্থি- 

গণ! আপনারা শরণণগত বসল, এক্ষণে আমি ব্ুসং্খ « 

_. ২০৬ 



বালকাওড | ২১৯ 

লোকের শরণ্য হইলেও আপনাদিগের শরণাঁপন্ন হইলাম । 

আমি এক মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সৎকণ্প করিয়াছি । সংকপ্প 

করিয়া বশিষ্ঠদেবকে ব্রতী হইতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্ত 

ভিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন । এক্ষণে আপনারা 

অনুজ্ঞা ককন। আমি আপনাদিগের নিকট নতশিরে প্রার্থনা 

করিতেছি, আপনারা প্রসন্ন হইয়া আমার অভিলধিত সিদ্ধির 

নিমিত্ত বত্ববান্ হউন । তাহা হুইলে নিশ্চয়ই আমি সশরীরে 

সুরলোকে গমন করিতে পীরিব । গুকদেব আমাকে প্রত্যা- 

খ্যান করিয়াছেন । এক্ষণে আপনাদিগের ভিম্ন আর কাহারই 

বা আশ্রয় লই ! আপনার আমীর গুকপুত্র। দেখুন, ইাকু- 

বংশীয়দিগের গুকই পরমগতি। তগবান্ বশিষ্ঠের পর কেবল 

আপনারাই আমার 'একমাত্র আরাধ্য হইলেন । 

সা 

| ২৮ |. 
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অনস্তর খষিকুমারের। ত্রিশঙ্ক,র এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 

রোধাঁকুলিভত নে কহিলেন, নির্ধোথ! সত্যবাদী পিতা 

তোঁমাকে প্রভ্যাধ্যাঁন করিয়ীছেন। এক্ষণে তাহাকে অতিক্রম 

করিয়া কিরূপে অন্যের আশ্রয়: গ্রহণ করিবে | ইচ্গীকুবংশীয়- 

দিগের গুকই পরমগতি। উহার গুকবাক্য কৌন ক্রমেই 

অবহেলা করিভে গীরেন না। যখন অসাধ্য বলিয়া স্বয়ং 

ভগবান পিতা অস্বীকার করিয়াছেন তখন আমরা কোৰ্ 

সাহসে সেই কার্যে হস্তক্ষেপ করিব । নরনাথ ! তুমি নিভীস্ত 

অনভিজ্ঞ 1 এক্ষণে পুনরায় ্বনগীরে প্রতিগমন কর। আমা" 

দের পিতা টত্রলোক্যসিদ্ধির নিমির্তও যাগ করিতে পারেন, 

সুতরাৎ যাহা ত্ীহার অসাধ্য তাঁহা সীধন করিতে গিয়া, 

আমরা কৌন মতেই হার অবমাননা করিতে পারি না। 

মহারাজ ত্রিশঙ্ক, খষিতনয়গ্রণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়' 

কোপাকুলিত বচনে কহিলেন, দেখ, প্রথমতঃ বশিষ্ঠদেব 

আমাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ; আবার তোমরাও করিলে | 

ভালই, আমি না হয় গত্যন্তর চে কাঁর। এক্ষণে ভোমরা 

কুশলে থাক। তখন খধিতনয়েরা ত্রিশঙ্কর এই অসৎ অভি- 
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প্রায় অবগত হইয়া ক্রোধে প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলেন, কহি- 

লেন, রে নরাঁধম ! তুই চগ্ডাল হ। তীহারা ত্রিশঙ্ককে এইরূপ 

আিশীপ দিয়া উহার মুখাবলোকন পর্ম্যস্ত পরিহার করিবার 

মীনসে আশ্রম মধ্যে প্রবেশ করিলেন । | 

অমস্তর রাত্রি অভিত্তীস্ত হইলে ত্রিশস্ক, চণ্ডালত্ব লাভ 

করিলেন । ভীহাঁর কলেবর নীলবর্ণ ও কক্ষ এবং কেশ অভি- 

শঁয় খর্ধ হুইয়। গেল । শ্মশীনের মাল্য, চিভীভন্মের অঙ্গলেপ, 

লোহনির্মিত ভূষণ এবং নীলীরাগরঞ্জিত বসন তীহীকে অতি 

বিকটদর্শন করিয়া তুলিল। তাহার মন্ত্রী ও অনুগত প্রজা 

সকল ভীহার এইরূপ চণ্ডালরূপ দেখিয়া অবিলম্বে তাঁহাকে 

পরিত্যণগ পূর্বক প্রস্থান করিল । 

অনন্তর সেই সুধীর দ্দবাঁনিশি দুঃখে দগ্ধ প্রায় হইয়া 

একাকী বিশ্বামিত্রের নিকট গমন করিলেন । ধর্মশীল কৌশিক 

সেই ভীমবেশ ভগ্সমনোৌরথ চাঁগালরূপী ত্রিশঙ্ক,কে নিরীক্ষণ 

করিয়া একাস্ত কপাপরবশ হইলেন ; কহিলেন, রাজকুমার ! 

কেমন, তুমি ত কুশলে আছ? এক্ষণে কি অভিপ্রায় আমার 

নিকট আগমন কার্রলে? তোমার আকার দর্শনে বৌধ হুই- 

তেছে যেন, তুমি কাহারও অভিশবপে চীগুাঁল হুইয়াছ ! 

বচনবিশীরদ মহীপাঁল ত্রিশঙ্ক,, বাগ্রী বিশ্বামিত্রের এইরূপ 

 -বাক্য অবণ করিয়া কতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, হে সৌম্য! আমি 
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শরীরে স্বর্গে যাইব এই আশ্বাসে গুকদেব বশিষ্ঠের সকীশে 

গমন করিয়াছিলাম, কিন্ত তিনি ও তীহার তনয়ের1! আমাকে 

প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। আমার মনোভিলীষ সিদ্ধ হওয়া দুরে 

থাকুক প্রত্যুত ভীলরা আমার জাতি বেশ ও রূপের এইরূপ 
বিপর্ধ্যয় ঘটাইয়া দিয়াছেন । আঁমি পুর্ণ এক শত যজ্ঞ অনু- 

ষ্ঠান করিয়াছি, তথাপি তাহার ফললাভে বঞ্চিত হুইলাঁম। 

ভগবন! আঁমি কখন মিথ্যা কি নাই এবং এক্ষণে ক্ষার 

ধর্মকে সাক্ষী করিয়া শপথ করিতেছি যে, কের দশায় 

পঁড়িলেও কোন কাঁলে অসত্য কথা মুখাগ্রে আনিব না? আমি 

বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি । ধর্মানুসাঁরে প্রজাপালন 

এব সন্ধাণ ও সরাচারে গুকজনদিগের সন্তোষ সম্পাদন 

করিয়াছি কিন্ত এক্ষণে ধর্মসাধন ও যজ্ঞ আঁহরণে যত্ববান 

হইয়া গুকদেবগণের বিরাগ সংগ্রহ করিলাম! অতঃপর 

আমার বৌধ হইতেছে যে, অদষটই প্রবল, পৌঁকষ নিতাস্ত 

অকিঞ্চিৎকর 1 অদৃষ্টই সমস্ত বিষয় সম্যক আয়ত্ব করিয়া 

রাখিয়াছে এবং উবাই লোকের পরমগ্রতি। ভগবব্! আমি' 

যৎপরোনাস্তি দুঃখিত হইয়াছি। কেবল আমার অদৃষ্টের 

দোঁষেই এঁছিক কার্ধ্য উপহত হইতেছে। এক্ষণে প্রীর্থনা, 
আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন । আপনার মঙ্গল হউক। 
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রাজধি বির্বামিত্র ত্রিশঙ্কুর এইরূপ বাঁক্য শ্রবণ করিয়া 

একীস্ত পাবি হইলেন এবং মধুরবচনে তীহীকে সম্বোধন 

পূর্বক কহিলেন, বস ! তুমি যে পরম ধার্মিক তাহা আমার 

অবিদিত নছে। এক্ষণে আমি তোমাকে আশ্রয় দিতেছি, 

তুমি আর ভীত হইও না । তৌমার যজ্ঞে সহকাঁরিতা করি- 

বার নিমিত্ত আমি সৎবর্ধশীল খধিগণকে আহ্বীন করিব, 

তাহা, হইলে তুমি পরম সুখে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিবে! 

ঘদিও বশিষ্ঠের অভিশীপে ভোমীর রূপের এইরূপ টবপরীত: 

ঘটিয়াছে, তথাচ ভূমি ইহা লইয়াই সশরীরে স্বর্গে যাইতে 

পীরিবে। তুমি যখন শরণাঁগত-বৎসল কোঁশিকের আশ্রয় 

লইয়ণছ, তখন আমার বোধ হইতেছে যে, স্বর্গ ত তোমা? 

হ্তগ্নতই হুইয়াছে। | 

তেজন্বী বিশ্বীমিত্র ত্রিশকুকে এই কথণ বলিয়া প্রজ্ঞীসম্প 

ধর্মমীল পুত্র্দিগকে যজ্ভীয় ভ্রব্য সম্ভীর আহরণ করিব 

নিমিতত আদেশ দিলেন। তথ্পরে ভিনি স্বীয় শিক্যগণণে 

আহ্বান পুর্ক কহিলেন দেখ, তোমরা আমার নিদেশীনুসী; 
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শিষ্য ও বশিষ্ঠের পুত্রদিগের সহিত সমুদায় খষি এবৎ' বছ- 

দর্শী খত্বিকগণের সহিত সুহ্থ্বর্গকে আম্বান কর। যদিকেহ, 

আহুত হইয়! কোন রূপ অনাদরের কথা বলে, তোমরা আসিষ়্া 

তাহা অবিকল আমাঁর নিকট কহিও । 

কোঁশিকের আদেশ প্রাত্তিমীত্র শিষ্যগণ চতুর্দিকে গমন 

করিলেন। সকল দেশ হইতে ত্রহ্ষবাদীরা আগমন করিতে 

লাগিলেন | এই অবসরে তাহার শিষ্যেরা উপস্থিত হুইয়া 

উহাকে কহিলেন, তপৌধন ! সকল দেশের ত্রাক্ষণেরা! আঁপ- 

নার বাক্য শ্রবণ করিবামাত্র ত্রিশঙ্ক'র যজ্ঞে শীলিতে প্রস্তুত : 

হইয়াছেন । কেবল মহোদয় নামা! এক খধি এবং বশিল্ঠের শত 

পুত্র আঁলিবেন না । তীহারা আপনখর কথা শুনিয়া কৌপাঁকু- 

লিত বাক্যে যে রূপ কহিয়ছেন, শ্রবণ ককন 1 শাহীরা কহি- 

লেন, যাহার যাঁজক ক্ষত্রিয়, বিশেষত যে স্বয়ং চণ্ডাল, তাহার 

যজ্ঞ-সভায় দেবর্ষিগণ কিরূপে হবি ভৌজন করিবেন । মহাত্মা, 

্রাঙ্বণগণই বা কি প্রকারে চাাল-প্রদত্ত ভোজ্য উপযোগ 

করিয়! বিশ্বামিত্রের সাহায্যে স্বর্গ লাভ করিভে পারিবেন !' 

ভগবনৃ! মহর্ষি মহোদয় ও বশিষ্ঠ-তনয়েরা! রোষাকণ লোচনে 
আপনাকে লক্ষ্য করিয়া এইরূপ নিষ্ঠঠর কথাই কহিয়াছেন ! 

 বিশ্বামিত্র শিষ্যগণ-যুখে এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া! ক্রোঁধ- 

ভরে কহিলেন, দেখ, আমি অতি কঠোর তপস্যাঁর অনুষ্ঠান -" 
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করিতেছি 3 কোন প্রকার দোষ আমাকে স্পর্শ করিতে পীরে 

নাই ; ইহা! সবিশেষ জানিয়াও যে দুরাতআ্মারা আমার প্রতি 

ফ্টোধারোপ করিতেছে, তাহার নিশ্চয়ই ভল্মসণৎ হুইয়। 

যাইবে । অদ্য তাহাদিগের মৃত্যু উপস্থিত। তাঁহারা সাত শত 

জন্ম শববন্ত্র আঁহয়ণ এবং মুফিকা নামে প্রসিদ্ধ হুইয়া নির্ঘণ 

হৃদয়ে কুকুর মাংসে উদর পুরণ পূর্বক বিকৃতাঁকারে ও বিকৃতা- 

চারে এই সমস্ত 'লোৌকে পরিভ্রমণ ককক ॥ নির্বোধ মহোদয় 

আমারে 'অকারণ দোষ দিতেছে, অতএব সে চগ্ডালত্ব লাভ 

করিয়। নির্দয়ভাবে জীবহত্যা করিবে এব পাহাকে আমার 

রোষে নশনাদোষে দূষিত হইয়া অতি দীর্ঘকাল দুর্গতি ভোগ 
করিতে হইবে। মহাঁতপা৷ মহীতেজ মহর্ষি বিশ্বাঁমিত্র খষিগণ 

মধ্যে এইরূপ বাক্য প্রয়োগ করিয়! মৌনাবলম্বন করিলেন । 

০৯৩৪৪ ৪৪৪ ৮০০৪৪৪০৬০৪৪ ৪৪৪৫৩ পরও 
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তেজন্বী বিশ্বীবিত্র স্বীয় তপোৌঁবলে মহর্ষি মহোদয় ও 

বশিষ্ঠের আত্মজদিগকে নিহত স্থির করিয়া খষিগণ মধ্যে 

কহিলেন, এই ইন্ষকু কুলোৎ্পন্ন মহীরাজ ত্রিশঙ্ক, ধর্মপরায়ণ 

ও অতিবদান্য। ইনি এক্ষণে সশরীরে স্বর্গে গমন করিবার 

বাসনায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছেন । অতএব তোঁমরা আমারা 

সহিত যজ্ঞান্ুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হও, তাহা হইলেই ইহার অভীষ্ট 

সিদ্কি হইবে! 

 ধার্থিক মহষিগ্ণ বিশ্বীমিত্রের এই রূপ বাক্য শ্রবণ পূর্বক 

গরস্পর সমবেত হইয়া ধর্মান্নুসারে কহিলেন, এই কোঁপন- 

স্বভাব কুশিকবংশীয় মুনি যাহা কহিলেন তাহা অবশ্যই 

সাধন করিতে হইবে । নচেৎ এই অনলসঙ্কাশ খষি রৌষ' 

ভরে নিশ্চয়ই শপ প্রদান করিবেন । এক্ষণে ইস্টীরই প্রতারে 

যাহাতে ত্রিশঙ্কুর সশরীরে বর্গ লাভ হয়, আইস, আমরা 

সকলে সেইরূপ যজ্ব আরম্ভ করি 

মহর্ষিগণ পরস্পর এইরূপ পরামর্শ করিয়া জানান 

প্রবৃত্ব হইলেন | এঁযজ্ঞে তেজন্বী বিশ্বারমত্ স্বয় ২ই যাজকতা, 
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করিতে লাগিলেন। মন্ত্রজ্ঞ খত্বিকেরা সাশ্রদাঁয়িক বিঘি ও 
শান্তরানুসারে মন্ত্রপৃত করিয়া আন্ুপূর্বিক সমস্ত কা্য সাধনে 

প্রবৃত্ত হইলেন। বহুকাল অতীত হইল । মহাঁভপা বিশ্বামিত্র 

ভাগ গ্রহণার্থ দেবগণকে আবাহন করিতে লাগিলেন, কিন্ত 

কেছই আগমন করিলেন না! অনন্তর তিনি যত্পরে- 

নাস্তি ক্রৌধাবিউ হইয়া সুক্ উত্তোলন পূর্বক ত্রিশস্ককে 

কহিলেন, নরনাথ ! অস্ত তুমি আমার স্বোপার্জিত তপস্যার 

বল প্রত্যক্ষ কর । এই আমি স্বপ্রীভীবে তোমাকে সশরীরে 

স্বর্গে প্রেরণ করি | সশরীরে নবর্গলাভ যদিও অসুলভ, তর্থাচ 

আমার যা কিছু তপস্যাঁর ফল সঞ্চিত আছে, তাহাঁরই বলে 

তুষি তথায় গমন কর। বিশ্বীমিত্র এইরূপ কহিলে, ত্রিশঙ্ক 

সশরীরে স্বর্গে গমন করিলেন । ভন্দর্শনে মহর্ষিগণ যার পর 

নাই বিশ্মিত হইলেন । 

।  ত্রিশঙ্ক, স্বর্গে গমন করিলে, সুররাজ ইন্দ্র দেবগণের 

মহিত সমবেত হইয়া তীহীকে সক্োখন পূর্বক কহিলেন, 

তরিশঙকু ! তুমি এমন কি পুণ্য করিয়াছ যে, ভাহীর প্রভাঁবে 

সরলোকে বাস করিভে পাইবে? এখন পুনরায় ভূলোকে 

গমন কর। মুঢ় ! বশিষ্ঠদেব তোমারে অভিশাপ দিয়াছেন ; 

অতএব তুমি এই দণ্ডেই অধোমুণ্ডে নিপতিত হও । তখন 

িশঙ্ক, বিশ্বীমিত্রকে কাতরস্বরে রক্ষা কর, রক্ষা কর? এই বলিয়া 

| ২৯ ] 
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আহ্বান করিতে করিতে হুরলৌক হইতে পুমরায় ভৃতলে 
নিপতিত ছইনে লাগিলেন ॥ ভদ্দর্শনে বিশ্বা মিত্র একান্ত 

ক্রোধাবিষট হুইয়া তীহাকে কহিলেন, 'ভিষ্ঠ'। এই বলিয়া 
খবিগণমধ্যে দ্বিতীয় প্রজাপতির ন্যায় দক্ষিণর্দিকে অন্য 

সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং অম্যান্য নক্ষত্র সকল সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত 
হইলেন। তিনি নক্ষত্র সৃষ্টি করিয়া ক্রোধভরে কহিলেন, অস্ত 

আমি হয় অন্য ইন্দ্রের সৃষ্টি করিব, নাহয় মত্কৃত লোকে 
ত্রিশঙুই ইন্দ্রহুইবে | বিশ্বামিত্র এইরূপ খভিসন্ধি নিয়া, 

দেবতী-সৃ্ভি করিতে লাগিলেন । 

তদ্দর্শনে খষিগণের সহিত দেবাসুরগণ অত্যন্ত ব্যাকুল 

হইয়া বিশ্বামিত্রের নিকট আগমন পূর্বক বিনয় বাক্যে কছি- 
লেন, ভপোধন! এই রাজা ত্রিশঙ্কু বশিষ্ঠের অভিশাপে 

চণ্ডাল হইয়াছেন, .জুতরাৎ সশরীরে ত্বর্গলাভ করা ইহীর 

উচিভ হইতেছে না। মহর্ষি কৌশিক স্থরগণের এইরূপ” 

কথা শুনিয়া কছিলেন, দেবগ্ণ ! আমি এই ম্বপতি ত্তিশঙ্ককে 

সশরীরে স্বর্গে প্রেরণ করিৰ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। 

প্রতিজ্ঞা নিরর্ধক হয়,ইহ! আমার প্রীর্ধনীয় লছে | এক্ষণে হয়, 

ত্রিশঙ্ক সশরীরে অনস্তকাল স্বর্গ তোগ ককক, না ছয় আমি 

যেসমস্ত নক্ষত্র সূর্কি করিয্নছি, বাঁবৎ পৃথিব্যাদি লোক, 
তাবৎকাল তসমুদায়ই থাকুক । আমি ভোমাঁদিগাকে অনুপ 
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নয় পূর্বক কহিতেছি, তোমরা ইহার অন্যতর পক্ষে আমাকে 

অনুজ কর। 

* দেবগণ কহিলেন, তগোধন ! তুমি যাহা কহিলে, তাহাই 

হইবে। তোমার মঙ্গল হউক। এক্ষণে অস্তরীক্ষে জেোোতি- 

শ্চক্রের গতিপথের বহির্ভাগে তোমার সৃষ্ট এই সমস্ত নক্ষত্র 

বিরাজমান থাকুক। এই সকল নক্ষত্রের মধ্যে এই অমরতুল্য 

মহারাজ ত্রিশঙ্ক স্বীয় ভেজ:প্রভাবে একাস্ত সমুস্তাসিত হইয়া 
অবনত মন্তকে অবস্থান করিষেন এবং স্বর্গ অধিকার করিলে 

ধেরূপ হয়, সেই রূপে এই সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ এই ককতকার্য্য 

বীর্তিমান: ব্রিশঙ্কর অনুসরণ করিবে । ধর্মশীল বিশ্বাশিত্র 

দেবগণ কর্তৃক এইরূপ অভিহিত হুইয়া খষিগণ সমক্ষে কহি- 

লেন, দেবগণ ! ভোমরা যাহা কহিলে, আমি তাহাতেই সম্মভ 

হইলাম! অনন্তর যজ্ঞ সমাপন হইল। দেবতা এবং খষি- 

গণও স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন। | 

পপি সস 
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সীহারা প্রস্থান করিলে তেজন্থী বিশ্বীমিত্র তপৌবববাঁসী- 
দিগকে কহিলেন, দেখ, ত্রিশঙকু এই দক্ষিণ দিক আশ্রয় করাঁতে 

আমাঁদিগের তপস্যাঁর মহাবিদ্ন উপস্থিভ হইল | এক্ষণে 
চল, আমরা ন] হয় অন্য দিকে শিয়া তপোনুষ্ঠান করি। 

তাঁপসগণ ! শুনিয়াছি পশ্চিম দিকে অতি বিস্তীর্ণ তপৌবন 

সকল রহিয়াছে । তথায় পুক্ষর নামক একটি তীর্থ আছে এ 

তীর্ধের তীরস্থ তপৌবনে আমর] পরম সুখে তপস্যা করিতে 

পারিব ॥ উহা সর্ধ প্রকারেই আমাদিগের প্রীতিকর হইবে । 

এই বলিয়া মহর্ষি বিশ্বামিত্র পুক্ষর তীর্থে যাত্রা করিলেন এবং 

তথায় উপস্থিত হইয়া ফল মুলমাত্রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করত 

অন্যের অসন্কর অতি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন | 

এই সময়ে অযৌধ্যাঁধিপতি অস্বরীষ এক যজ্ঞ অনুষ্ঠান 

করিয়াছিলেন | তিনি বজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলে দেবরাজ ইন্্র 

তাহার যজ্জীয় পশু অপহরণ করিয়া লইয়া যান? তদর্শনে 

তাহার পুরোহিত ভীহাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, মহা- 
রাজ! আমরা যেপশড আনয়ন করিয়াছিলাম, আপনার 

র্ীতি-নিবন্ধন তাহা অপহৃত হুইয়াছে। যে রাজার রক্ষা- 
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কাঁ্ষ্যে বিশেষ অভিনিবেশ নাই, দৌঁষ সকল তহাঁকেই বিনষ্ট 

করিয়া থাকে | এক্ষণে এই আরব্ধ যজ্ঞ সমাপন না হইতেই হয় 

সেই অপহৃত পশুটি সন্ধাঁন করিয়া আনুন, না হয়, ভাহাঁর 

গ্রতিনিধিশ্বরূর্প কোন একটি মনুষ্যকে ক্রয় করিয়া দিন! 

মহারাজ ! এইরূপ ব্যতিক্রম ঘটিলে এই প্রকার প্রায়স্চিতই 

বিছিত হুইয়! থাঁকে | 

ভখন অন্বরীষ পুরোহিতের উপদেশে সহজ থেনু নিক্ষয়- 

'্বর্ূপ দিয়া পশুসংগ্রহে অভিলাষ করিলেন এবং এই প্রসঙ্গে 

নানা দেশ, জনপদ, নগর, বন ও পবিভ্র আশ্রম সকল পর্য্য- 

টন করিয়া পরিশেষে ভূগুতুঙ্গ নামক এক পর্বত শূঙ্গে উপ- 

স্থিত হইলেন। দেখিলেন, তথায় মহর্ষি খচীক পুত্র কলর 

সমভিব্যাহণরে উপবেশন করিয়া আছেন ! তখন অশ্বরীষ 

সেই ভপঃপ্রভাব-প্রদীপ্ত মহ্র্যির সম্সিহিত হইয়! তাঁহাকে 

অভিবাদন করিলেন এবং সকল বিষয়ে কুশল জিজ্ঞাস করিয়া 

কহিলেন, ভগবন ! আমণর যজ্জীয় পণ্ড অপহৃত হইয়াছে । 

'এক্ষুণে আপনি যদি লক্ষ্য ধেনুর বিনিময়ে পশুর প্রতি- 

নিধিত্বরূপ আপনার একটি পুত্রকে বিক্রয় করেন, ভাহা হইলে 

আমি ক্কভার্থ হই । আমি সমুদয় দেশই পর্য্যটন করিলাম, 

কিন্তু কুত্রীপি যজ্ীয় পশু পাইলাম না। অতএব আপনি 
মূল্য লইয়! আপনার একটী পুত্র আমাকে প্রদান ককন । 
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অগ্বরীষের এইরূপ বাক্য শ্রাণ করিয়া তেজস্থী ধীক কছি- 

লেন, নরনাথ! আমি কোন মতেই জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় 

করিতে পারিব না । তাহার সহধর্শিণী কহিলেন, মহারাজ 

ভগবান ভার্শব আপনার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বিক্রয় করিলেন 

মা, কিন্ত কনিষ্ঠ আমার একান্ত প্রিয়তর বুভরাঁৎ আমিও 

তাহাকে দিতে পাঁরি না । রাজন্ ! জ্যেষ্ঠ পৃত্র প্রায়ই পিতার 

ন্বেহের পীত্র হয়, কনিষ্ঠ কেষল মাঁভীরই আদরের হইয়া 

থাকে । এই কারণে কনিষ্ঠকে রক্ষা করিভে আমর এভ' 

আগ্রহ উপস্থিত হইয়াছে । মুনি ও মুনিপত্বী উভয়ে এই- 

রূপ কছিলে, মধাম শুনঃশেপ শ্বয়ংই অগ্বরীষকে কছিলেম, 

মহারাজ! পিতা জ্যেষ্ঠকে এবং মাতা কনিষ্ঠকে অবিক্রেয় 
বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, সুতরাৎ.আমার বোধ হইতেছে, 

মধ্যমই বিক্রেয় ) অতএব এক্ষণে তুমি আমাকেই লইয়া চল। 

শনঃশেপ এইরপ কছিলে, মহারাজ অন্বরীষ লক্ষ খেনু 

হিরণ্য ও অসংখ্য রক দিয়া শনঃশেপকে গ্রহণ করিলেন 

এবং অবিলম্বে সর্ষে ভীহার সহিভ রথে আরোহণ ক্রিয়া 

তথ হুইতে নির্গত হইলেন! 
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মধ্যাহ্ুকাল উপস্থিত । মহারাজ অন্বরীষ খচীকতনয় 

শুনংশেপকে লইয়। বিশ্রীমার্ধে পুক্ষর ভীর্ঘে উপস্থিত হইলেন । 

তিনি তথায় উপস্থিত হইয়া বিশ্রীম-স্থখ অনুভব করিতে" 
ছেন, এই অবসরে শুনঃশেপ' দেখিলেন, ভীহার মাতুল মহর্ষি 
বিশ্বধঁমিত্র অন্যান্য খধিগণের সহিত তপন্যাঁয় অতিনিবিষট 

আছেন । ভ্দর্শনে তিনি পিপীসা ও পরিশ্রমে নিতান্ত কাতর 
হইয়া বিষ্বদনে দিননয়নে ভীহার উত্নঙ্গে গিয়া নিপতিত 

হইলেন, কহিলেন, তপোধন ! এখানে আমীর মাতা নাই, 

'পিভা নাই, জ্ঞাতি ও বন্ধু বান্ধব কেহই নাই; এক্ষণে আপনি 

কেবল ধর্মের সুখ চাহিয়াই আমাকে রক্ষা ককম। যে আপনার 

শরণাগত হয়, আপনি তাহাকে আশ্রয় দিয়া তাহার অভিলাষ 

পূর্ণ রুরিয়া থাঁকেন। অতএব যাহাতে এই রাজা কৃতকার্য 

হন এবং আমি দীর্ঘায়ু হইয়া তপৌবলে স্বর্গলৌক লাভ করিতে 

পারি, আপনি এইরূপ বিধান ককন। আমি অনাঁথ, প্রসম্মমনে' 

আগনিই আমার অধিনাথ হউন। আপনাকে অধিক আর 

কি ফহ্ছিব, পিভার ন্যায় আমারে এই ঘোর রিপত্তি হুইভে 
উদ্ধার ককন। 



২৩৪ রামায়ণ । 

মহাঁতপ] বিশ্বামিত্র শুনঃশেপের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 

পূর্বক তীঁহাকে সাস্তনা করিয়া! পুত্রগণকে কহিলেন, দেখ, 

পিতা যে উদ্দেশে পুত্রোৎপাদন করিয়া থাকেন, এক্ষণে 

তাঁহার কাল উপস্থিত। এই মুনিবালক শরণার্থী হ্ইয়া 

আমার নিকট আসিয়াছে । ইহার প্রাণরক্ষা করিয়া তোমরা 

আমার প্রিয়কা্ধ্য সাঁথন কর? ভোমরা সকলেই ধর্মপরায়ণ 

ও সৎকর্মশীল। এক্ষণে এই মহারাজ অস্বরীষের যজ্ঞের পশু 

হইয়া অশ্মির তৃপ্তিসাধন কর। এই গ্রকাঁর হইলে এই খষি- ৃ 

কুমার রক্ষা পায়, অধ্বরীষের যজ্ব নির্কিক্ে সম্পন্ন হয় এবৎ | 

দেবগণের তৃপ্তিলাধন ও আমারও বাক্য প্রতিপালন করিতে 

পার। 

পিতা বিশ্বামিত্রের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া তীহাঁর 

তনয়েরা সাহঙ্কারবাক্যে পরিহান পূর্বক কছিল, পিতঃ! 

আপনি নিজের পুত্রদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোন্ প্রীণে 

অন্যের পুত্রকে পরিত্রাণ করিবার ইচ্ছা করিতেছেন জীবের 

প্রতি দয়া করিয়া স্বীয় মাংস ভোজন করা যেরূপ ৮ 

ইহাঁও ঠিক তদ্রপ হইতেছে । 

মুনিবর বিশ্বামিত্র পুত্রগণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া 
ক্রোধে আরক্ত লোচন হইয়া উঠিলেন, কহিলেন, রে পাঁমর- 
গণ। ডোরা আমার বাক্য লঙ্ঘন করিয়া অকাতরে এই 



বালকাণ্ড । ২৩৫. 

নিদাঁকণ কথা ওষ্ঠের বাহির করিলি । শুনিলেও শরীর 

রোমাঞ্চিত হয় । ধর্ম তোদের ত্রিসীমাঁয় নাই । তোর] 

এক্ষণে বশিষ্ঠতনয়গণের ন্যায় নীচ জাতি প্রীপ্ত হইয়া কুক্ুর- 

হ ংসে উদর পুরণ পূর্বক পুর্ণ সহ বৎসর পৃথিবীতে বাস 

কর। 

মুনিবর বিশ্বীমিত্র পুত্রগণকে এইরূপ অভিশাপ দিয়া 

দীন শুনঃশেপকে কহিলেন, শুনঃশেপ ! তুমি এক্ষণে কুশ- 

নির্মিত পবিত্র কাকীদাম, রক্ত মাল্য ও রক্ত চন্দনে অলঙ্কৃত 

হইয়া বৈষ্ণব যুপে বন্ধ ও অগ্নির ভ্ৃতিবাদে প্রবৃত্ত হও এব 

. আমি তোমাকে ছুইটি গাঁথা দিতেছি, এ সময় তুমি তাহ'ও 

গান করিও । এই উপাঁয় অবলম্বন করিলে অন্বরীষের যজ্ঞে 

অবশ্ঠাই ভোঁমাঁর প্রাণ রক্ষা! হইবে । 

অনস্তর খধিকুমার শুনঃশেপ নিষ্ঠার সহিত বিশ্বামিত্রের 

নিকট গাঁথ] গ্রহণ করিলেন এবং অশ্বরীষকে ত্বরা প্রদর্শন 

করিয়া কহিলেন, নরনাথ ! তুমি আমাকে শীঘ্র লইয়া চল, 

_খ্িয়া দীক্ষা আহরণ ও যজ্ঞ সাধনে প্রবৃত্ত হও । তখন অন্বরীষ 

অনন্যকর্থা হইয়া! প্রফুল্পমনে ঝবিলঘ্বে যজ্ঞবাঁটে উপস্থিত 

হইলেন এবং সদস্যগণের অন্ুমতিক্রমে শুনঃশেপকে কুশ- 

নির্মিত রজ্ছুদ্বার। চিত্িত এবছ রক্তান্বর রক্তমীল্য ও রক্তচন্দমনে 

সুশোভিত করিয়া পশুরূপে ঘুপে বন্ধন করিয়া দিলেন । 

চি. এড: 



২৩৬ * রামাঁয়ণ। 

শুনঃশেগ যুপে বন্ধ হুইয়া সর্বাগ্রে আগ্নির জ্ুতিবাঁদ পূর্বক 
ইন্দ্র ও মুপ-দেবতা বিঞুর স্তব করিতে লাগিলেন | তখন 
ইন্দ্র বিশ্বামিত্রোপদিউ উৎ্ক্ট স্তুতিবাক্যে সন্ত হইয়া শুনঃ- 

শেপকে দীর্ঘ আদ্ু প্রদান করিলেন । যজ্ঞ সমাপনাস্তে অ্- 

রীষেরও তীহার প্রসাঁদে অভীষ ফল লীভ হুইল । 

শী পপেসপপপপী শশী পিপি আপাশিসপাপপীপিসসীশীসপীশিপীশি 



ব্রিষষ্টি সর্গ। . 

মহাঁতপা বিশ্বীমিত্র এইরূপে খষিকুমার শুনঃশেপের প্রাণ 

রক্ষা করিয়া পুক্ষর তীর্থে পুনরায় সহজ বৎসর তপস্যা করি- 

লেন। তিনি ব্রতান্তে কৃতম্নীন হইলে একদা ভগবান স্বয়সত 

তপস্যার ফল প্রদণনবাঁসনীয় দেবগণের সহিত আগমন পূর্বক 

উহাকে প্রীতবচনে কহিলেন, তপোৌঁধন ! তুমি স্বর্ৃত কর্ম 

প্রভাবে অগ্ঠাঁবধি খধিত্ব লাভ করিলে ! তোমার মঙ্গল হউক” 

কমলযোনি বিশ্বামিত্রকে এইরূপ কহিয়া সুরগণের সহিত 

স্বরলোকে গমন করিলেন । তেজস্বী বিশ্বীমিত্রও পুর্ব 

তপস্তা করিতে লাগিলেন ৷ 

বহুকাঁল অতিক্রীস্ত হইয়া গেল। অনস্তর কোন সময়ে 

মেনকা না্_ী এক অপ্নর] পুষ্ষর তীর্থে আসিয়া স্ীন করিতে- 

ছিল। মহর্ষি সেই অলোকনীমান্য রূপলাবণ্য সম্পন্ন 

মেনকাঁকে মেঘমধ্যে সৌদাঁমিনীর ,ন্যাঁয় এ সরোবরে দেখিতে 

পাইলেন এবং কাঁমমদে উন্মত্ত হইয়া কহিলেন, সুন্দরি ! 

আইস, ভুমি আমার এই আশ্রমে বাঁস কর | আমি অনন্গ- 
তাপে নিশ্তান্ত সন্তপ্ত হইয়াছি, আমার প্রতি 'কপা কর) 



২৩৮ . রামায়ণ । 

তোমার মঙ্গল হইবে! তখন মেনকা মহর্ষির অনুরোধে সেই 

আশ্রমপদে পরম সুখে বাঁদ করিতে লাগিল । 

অপ্সরীসহবাসে ক্রমশঃ দশ বৎসর অতীভ এব - 
চু] 

বিশ্বীনিত্রেরও ঘোরতর তপোবিষ্ধ সমুপস্থিত হইল । শোক ও 

চিন্তা তাহার অস্তঃকরণকে একান্ত কলুষিত করিয়া তুলিল | 

মনোমধ্যে বিলক্ষণ লজ্জার উদ্রেক হুইল। তখন তিনি 

সামর্ধটচিত্তে বিবেচন? করিলেন, আমার এই তপোবিদ্ন সম্পা- 

দন দেবগণেরই কায সন্দেহ নাই! আমি এতদিন কামমোহে 

হৃতজ্ঞান হইয়াছিলাম, দশ বৎসর যেন এক অহোরাত্রির.. 

ন্যায় চলিয়া গেল, অবলম্বিত ত্রতেরও বিলক্ষণ ব্যতিক্রম 

ঘটিল। এই বলিয়া তিনি এক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করি- 
লেন। এ সময় তাহণর অন্ুতাপের আর পরিসীমা রহিল না 

মেনকা মহর্ষির এইরূপ অবস্থাস্তর উপস্থিত দেখিয়া 

অতিশয় ভীত হুইল এবং কম্পিত-কলেবরে কৃভীপ্রালিপুটে 
তাঁহার সন্থুখে দাঁড়াইয়া রহিল । তদ্দর্শনে বিশ্বীমিত্র তাহাঁকে 

মধুর বাক্যে পান্না করিতে লীগিলেন এব তাহারে বিদায় 

দিয়া অবিলম্বে উত্তর পর্বতে,যাঁত্রা করিলেন । তথায় উপনীত 

হুইয়। কাম-প্ররৃত্তি দমন করিবার মানসে অতি কঠোর ত্রন্ধচর্য্য 

অবলম্বন পূর্বক কোৌঁশিকী তীরে তপস্যা করিতে লাগিলেন । 
'সহ্ুআর বৎসর অতীত হুইয়া গেল! সেই ঘোরতর তপস্তা 



বালকাণ্ড। ২৩৯. 

দর্শনে দেবগণের মনে যৎপরোনাস্তি ভয় উপস্থিত হইল। তখন 

তাহারা খষিগণের সহিত ত্রদ্মার নিকট গমন করিয়া কহিলেন, 

| ভগবন্! এই কুশিকতনয় বিশ্বীমিত্র মহর্বিত্ব লাভের আকাক্ষা 

করিতেছেন) আপনি না হয় এক্ষণে ইস্থীর এই অভিলীষ পুর্ণ 

ককন। 

অনস্তর সর্বলোৌকপিতাঁমহ ব্রদ্ধা দেবগণের এই রূপ বাক্য 

বণ ও বিশ্বীমিত্রের নিকট গমন করিয়া মধুর সম্ভাবণে কহি- 

লেন, মহর্ষে! আমি তোমার এই কঠোর তপস্যাঁয় অতিশয় 

»সস্তৌষ লাভ করিয়াছি। অতএব বৎস! তোমাকে অতঃপর 

মহর্ধি বলিয়া নির্দেশ করিলাম? 

“ তগোধন বিশ্বামিত্র ভগবান, স্বয়স্তুর এই রূপ বাঁক্য শ্রবণ 
করিয়া তাঁহাকে অভিবাদন পুর্বক ক্ৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 
হে দেব! আপনি আমারে সদাঁচার-লভ্য ক্রন্ষর্ষধিত্ব প্রদান 

করিলেন না, সুতরাৎ আমার বোধ হইতেছে যে আমি এখনও 

ইত্জিয়নিগ্রহে কতকার্ধ্য হই নাই। ব্রশ্া কহিলেন, বৎস! 
কারণ সত্বেও যদি তোমার চিত্ববিকাঁর উৎপন্ন না হয়, তবেই 

তোমারে জিতেন্ড্িয় বলা সম্ভব, হইবে ! অতএব তুমি এই 

বিষয়ে যত্ববান্ হও । এই বলিয়া ব্রদ্ধা! দেবগণের সহিত দেব- 

লোকে প্রস্থান করিলেন । 

দেবতারা প্রস্থান করিলে বিশ্বীমিত্র আলম্বনশৃন্য ও উর্দা- 



, ২৪০ রাঁমায়ণ। 

বাহু হইয়া বাঁমুমাত্র ক্ষণে প্রাণ ধাঁরণ পূর্বক তপস্যা 

করিতে লাগিলেন। তিনি ত্ীগ্মে পঞ্কা্ির মধ্যে বর্ধাগমে 
অনাবৃত দেশে এবং শীতের প্রাছুর্ভীব উপস্থিত হইলে 

অহোরাত্র সলিলের অভ্যন্তরে কালযাঁপন করিতেন । এইরূপ 

কঠোরতায় সহজ বৎসর অতীত হইয়া গেল। 



চতুঃ্ষফি সর্গ। 

অনস্তর স্থুরপতি পুরন্দর এই অদ্ভূত ব্যাপার নিরীক্ষণ 

করিয়া সুরগণের সহিত যার পর নাই সন্তপ্ত হইলেন এবং 

আঁপনার হিতদাঁধন ও কুশিকতনয় বিশ্বামিত্রের অনিষ্ট সম্পা- 
'দন এই উভয় কার্য্যানুরোধে রম্তভাকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, 

র্তে! এক্ষণে মহ্রধ বিশ্বামিত্রকে কামমোহে মোহিত করিয়া! 
তোমায় ছলিতে হইবে । তুমিই স্ুরগণের এই গুকতর কার্য্য- 

ভাঁরটি গ্রহণ কর। রস্তা ইন্দ্রের এই কথায় কিছু লঙ্জিত 
হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিল, ব্রিদশনাথ ! এই খধি অতি 

উগ্রশ্থভাব | ইহ্ীরে ছলিতে গেলে ইনি কুপিত হইয়া নিশ্চয়ই 

আমাকে অভিশীপ দিবেন 1] এই কার্ষ্যে আমার কিছুতেই 

সীহস হইতেছে না। এক্ষণে আপনি আমাকে ক্ষমা ককন | 

রস্তা ভয়কম্পিত হৃদয়ে করপুটে এইরূপ নিবেদন করিলে 

দেবরাজ তাহারে কহিলেন, রস্তে ! তুমি আমার আজ্ঞা পাঁলন 

কর, ভীত হইও না, মঙ্গল হইবে ? দেখ, আমি এই পাদপ- 

দল-সমলঙ্কৃত বসস্ত কাঁলে মধুর-কণ্ঠ কোকিলের রূপ ধারণ | 

পূর্বক অনন্ের সহিত তোমার পীর্থ থাকিব; তুমি ললিত- 



২৪২ .. রামায়ণ । 

বেশে ভাঁবভঙ্গী প্রকীশ করিয়া! এই মহ্র্ধির চিত্ত বিকার উৎপা- 

দন কর। : 

অনস্তর সরবাঙ্গস্ন্দরী রক্ত1 ইন্দ্রের আদেশে উচ্মল সাজে 

সজ্জিত হইয়া হাসিতে হাঁসিতে বিশ্বীমিত্রের নিকট গমন 

করিল এবং বিশুদ্ধন্বর সংযোগে সঙ্গীত আরস্ত করিয়। তাহাকে 

প্রলোভিত করিতে লাগিল! দেবরাজ ইন্্রও কোকিল 

হইয়া কলকণে কুহ্ুরব করিতে লাগিলেন । সঙ্গীতের মধুর 

স্ব ও কোকিলের কলরব শ্রবণ করিয়া কৌশিক নিতান্ত 

পুলকিত হইলেন, দেখিলেন, জন্মুখে এক রমণীয়াক্কতি রমনী, 

অমনি তাঁহার মনে সন্দেহ জন্মিল, বুঝিলেন, ইন্দ্রই এই 

াতুরী বিস্তীর করিতেছেন । তখন ভিনি ক্রোধে আরক্ত- 

_ লোঁচন হইয়া রম্তীকে কহিলেন, রে পাঁপীয়সি ! আমি এক্ষণে" 

কাম ক্রোথের উপর জয়লণভের অভিলাধী হইয়াছি, কিন্তু তুই 

আঁমাঁকে প্রলোভিত করিবার চেষ্টায় আছিম ; এই অপরাধে 

আমি তৌকে অভিশাপ দিতেছি, তুই দশ সহ বহসর, 
শিলাময়ী হইয়া থাক । কোন সময়ে এক তপংঃপরায়ণ তেজস্বী 

্রা্ষণ আসিয়া তোরে আমার এই অভিশাপ হইতে উদ্ধীর 

করিবেন | 

মহর্ষি বিশ্বীমিত্র ক্রোধ স্বরণ করিতে ন' পীরিয়া র্ভীকে 

এইরূপ অভিশীপ প্রদান পূর্বক অভিশয় অনুভপ্ত হইলেন। 
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রস্তা শিলাময়ী হইল । ইন্দ্র এবং অনঙ্গও এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ 

করিয়া অবিলম্বে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন 

, অনস্তর ভগবান কৌঁশিক কাম ও ক্রোধ নিবন্ধন তপস্যা 

বিদ্ন উপস্থিত দেখিয়া মনে মনে অশীস্তি উপভোগ করিতে 

লাগিলেন! প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি কদাচই আঁর এইরূপ ত্রোঁধ 

প্রকাঁশ করিব না এবং এইরূপে আর কাহাঁকেও অভিশাপ দিব 

নী! এক্ষণে বহুকাল কেবল কুস্তক করিব এবং ইন্দ্রিয় নিগ্রহ 

পূর্বক দেহ শোঁষণে প্রবৃত্ত হইব | যে পর্য্যস্ত না তপৌবলে ত্রাঙ্গ- 

'পত্ব অধিকার করিতে পাঁরি, তাবৎ নিঃশ্বাস রোঁধ করিয়া অনাঁ- 

হারে থাকিব। এইরূপ তপস্তায় কদাঁচই আমার শরীর ক্ষয় 

হইবে না । | . 

৩১ 



 পঞ্চষফি সর্গ। 

মহর্ষি বিশ্বামিজ নিঃশ্বাস রোধ পুর্বক অনাহারে কালাতি- 

পাঁত করিতে প্রতিজ্ঞীরূঢ় হইয়! উত্তর দিক পরিত্যাগ করি- 

লেন এবং পূর্বদিকে গমন করিয়া অতি কঠোর তপস্তায় প্রবৃত্ত 

হুইলেন। তিনি সহজ বৎসর মৌনত্রত অবলম্বন পূর্বক 

স্থাণুর ন্যায় স্থিরভাঁবে রহিলেন। বনুবিধ বিল্ন তীহাঁর চিত্তকে € 

একান্ত আকুল করিয়। তুলিল, তথাচ অস্তরে ক্রোধের সঞ্চার 

হইল না প্রত্যুত তিনি ক্রৌধকে বশীভূত করিবার নিমিত্ত 

একাস্ত অধ্যবসায়ারূঢ হইয়া তপ?সাঁধন করিতে লীগিলেন । 

_ অনস্তর সহত্র বৎসর ত্রতকাঁল পরিপূর্ণ হইলে তিনি 

অন্ন ভৌজন করিবার বাঁসনা করিলেন । অস্নও প্রস্তুত হুইল । 

এই অবসরে সুরপতি ইন্দ্র দ্বিজাতিবেশে তাহার সকাঁশে 

আঁগমন করিয়া সেই সিগ্ধান্ন প্রার্থনা করিলেন । কৌঁশিকও, 

স্বেচ্ছ্াক্রমে তাহাকে সমুদয়, অন্ন দিলেন এবং স্বয়ং অভুক্ত 

থাকিয়া! পূর্বব মৌঁনত্রত ধারণ পুর্বক নিঃশ্বীস রোধ করিয়া 

রহিলেন। এইরূপে পুনরায় সহত্র বৎসর অতীত হইয়া গেল। 

তীহার ব্রদ্ধরন্ধু হইতে অগ্নি প্রস্থলিত হইয়া! উঠিল। এই 
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অগ্সি প্রভাবে ত্রৈলৌক্য প্রদীপ্ত হুইয়াই যেন একাস্ত আকুল 

হুইতে লাগিল । 

. অনস্তর দেবর্ি গন্ধর্ব পন্গ উরগ ও রাক্ষমগণ বিশ্বামিত্রের 
তপঃপ্রভাঁবে বিমোহিত দুঃখিত ও নিতান্ত নিশুভ হইয়া 

সর্বলৌকপিতাঁমহ ত্রক্ষীকে কহিলেন, ভগবন্ ! আমরা বিবিধ 

উপায়ে মহর্ষি কেঠশিকের ক্রোধ ও লৌভ উদ্দীপিত করিবার 

চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু কিছুতেই কতকার্ধ্য হইতে পাঁরিলাম না 
এক্ষণে তাহার শরীরে আর কোনরূপ পাপের সঞ্চার দেখিতে 

২ পাই নী । তাহার তপৌবল ক্রমশই পরিবর্ষিত হইতেছে 

অত্তঃপর যদি আপনি তাহার প্রীর্থনধসিদ্ধি না করেন, তাহা 

হইলে নিশ্চয়ই তিনি তপৌরপ ভেজে বিশ্ব দ্ধ করিবেন । 

এ দেখুন, এখন চারিদিক একান্ত আকুল হইয়া উঠিয়াছে । 

কৌন পঁদণর্থেরই অভিজ্ঞান লাভ হইতেছে না! সাগর সকল 

তরঙ্গ-সংকুল পর্বত বিদীর্ণ ও ভূমিকম্প হইতেছে । বায়ূ 

নিরবচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নভাবে সঞ্চরণ করিতেছে । প্রভীকরের আর 

প্রভা নাই। লোঁক সকল নিশ্চে্উট হইয়া রহিয়ীছে এবং মৌহ- 

্রস্তের ন্যায় ব্যস্ত সমস্ত হুইয়! উঠিয়াছে। এক্ষণে উপায় কি, 
কিছুই বুঝিতে পারি লা । সেই অনলসঙ্কাশ তেজন্বী মহর্থি 

ঘুগীস্তকাঁলীন হুভাঁশনের ন্যাঁয় যাবৎ বিশ্ব বিনাশের সঙ্কণ্প না 

করিতেছেন ভাঁবৎ তাঁহাকে প্রসন্ন করা বিধেয় হইতেছে 



২৪৬ রামায়ণ ।, 

আমরা অধিক আর কি কছছিব, যদি এ মহর্ধির সুররাঁজ্য অধিকা- 

রেরও স্পৃহা হুইয়া থাকে, আপনি না হয় তাহীও দিন! 

অনস্তর ত্রহ্ধা্দি দেবগণ মহাত্মা কৌঁশিকের সন্সিহিত হইয়া 

মধুর বাক্যে কহিলেন, ত্রহ্ধর্ষে ! আমরা তৌমাঁর এই কঠোর 

তপন্তায় যৎ্পরোনাস্তি পরিতোষ পাঁইলীম। তুমি ইহারই 

প্রভাবে অতঃপর ত্রাক্মণ হইলে! তোঁমার বিদ্ন দুর হউক এবং 

অতিদীর্ঘ কাল জীবিত থাক! বৎস! এক্ষণে তুমি যখাঁয় 

অভিলাষ গমন কর । 

'তপৌধন বিশ্বীমিত্র দেবগণের এইরূপ বাক্য অবণ ও তীহাঁ-«- 

দিগকে অভিবাদন করিয়া প্রফুল্পমনে কহিলেন, সুরগণ ! 

এক্ষণে যদি আমি দীর্ঘ আঘুর সহিত ত্রাঁ্ধণত্ব লাভ করিলাম, 

তবে ওঁকার বষট্কার ও বেদসমুদায় আমাকে বরণ ককন 

এবৎ যিনি বেদবিৎ, ও খনুর্বেদজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য, সেই ত্রন্ধার 

পুত্র মহর্ষি বশিষ্ঠও আমার ত্রাঙ্ষণত্ব প্রাপ্তি বিষয়ে অনুমোদন 

ককন! যদি আপনারা আমার এই মনোরথ সিদ্ধ করিয়া 

যাইতে পাঁরেন, যাঁন, চে, আমি পুনরায় তপোনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত, 
| | | 

অনস্তর সুরগণ মহর্ষি বশিষ্ঠকে প্রসন্ন করিলে ভিনি বিশ্বী- 

মিত্রের ত্রাঁ্ষণত্ব প্রীন্তি বিষয়ে সম্যক অনুমোদন ও তাহার 

সহিত মৈত্রী স্থাপন করিলেন । তখন দেবগণ বিশ্বীখিত্রকে - 
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সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, কুশিকতনয় ! তুমি এক্ষণে নিশ্চয়ই 

র্ষর্ষি হুইলে। ত্রান্ঘণ্য-প্রাতিপাদক সকলই তোমার সম্ভবপর 

হইতেছে । এই বলিয়া! হারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন । 

বশ্বািত্রও ত্রান্মণত্ব অধিকার পূর্বক পুর্ণমনোরথ হইলেন 

এবং ত্রন্বর্ি বশিষ্ঠকে যথোঁচিত উপচারে অর্চনা করিয়া পৃথিবী 

পর্যটন করিতে লাগিলেন 

রাম! এই মহা! এইরূপ উপায়ে ত্রান্ষণ হইয়াছেন । ইনি 

মুনিগণের প্রধান, মূর্তিমান তপস্যা ও সাক্ষাৎ ধর্ম । তপৌবল 

১ একমাত্র ইঙ্াকেই আশ্রয় করিয়া আছে! বিপ্রবর শতানন্দ 

এই প্রকারে বিশ্বামিত্রের প্রভাব কীর্তন করিয়া মৌঁনাবলর্থন 
করিলেন ! 

অন্তর রাজর্ষি জনক রাঁমলক্মণ-সমক্ষে গোঁতমতনয় শতা- 

নন্দের মুখে এই বৃত্বীস্ত শ্রবণ করিয়া মহর্ষি বিশ্বীমিত্রকে 

কতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, তপোধন ! আপনি রাম ও লক্ষম- 
ণের সহিত আমার যজ্জে আগমন করিয়াছেন বলিয়া আমি 

.নিতীস্ত ধন্য ও অনুশৃহীত হইলাম। আপনি দর্শন দিয়া 

আমাকে পবিত্র করিলেন | এক্ষণে অনেক বিষয়েই আমার উৎ- 

কর্ষ লাভ হইল । মহর্ষি শতানন্দ যে সবিস্তরে আপনার তপঃ- 

সাধনের বিষয় কীর্তন করিলেন, আমি তাহ! মহা'ত্া রাঁমের 

সহিত শ্রবণ করিলাম এবং সদস্থোরাও আপনার গুণান্ু- 
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বাদ স্বকর্ণে শুনিলেন । আপনার তর্প অপ্রমেয়, শক্তি অপরি- 

মিত এবং গুণও অসাধারণ । আপনার সংক্রীস্ত এই সমস্ত, 

অত্যাশ্টর্ধ্য কথ! শুনিয়া সম্যক তৃপ্তি লাভ হুইল না এক্ষণে 

সূর্য্যমণ্ডল দিগন্তে ল্বিত হইতেছে ! দৈব ক্রিয়াকাল অতি- 

্রাস্ত হইয়া যাঁয়। কল্য প্রভাঁতে পুনরায় আপনার সহিত 
সাক্ষাৎকার হইবে ! আপনি সুখে থাকুন এবং আমাকে সাঁয়াহু- 

ক্রিয়া সাধনের নিমিত্ত অনুমতি প্রদান ককন 1 এই বলিয়া 

মিথিলাধিপতি জনক উপাধ্যাঁয় ও বান্ধবগণ সমভিব্যাঁহণরে 

অবিলঘ্বে প্রীতমনে তীহীকে প্রদক্ষিণ করিলেন । মহর্ষি; 

কৌশিকও সম্ভৃষ্টচিত্তে তাহার সবিশেষ প্রশংসা করিয়। বিদায় 

দিলেন এবং স্বয়ৎ সতকৃত হইয়া রাঁম ও লক্ষমণের সহিত 

তথায় বাঁস করিতে লাগিলেন | 
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অনন্তর সুনির্মল প্রভীতকাঁল উপস্থিত হইলে মহীপাঁল 

জনক প্রীতঃকত্য সমাপন পূর্বক রাঁম ও লক্ষণের সহিত মহর্ষি 

কৌম্শিককে আন্বান করিলেন এবং বেদবিধি অনুসারে সকলের 
সৎকার করিয়া কৌশিককে কহিলেন, ভগবন্ ! আমি আঁপ- 

»নাঁর আজ্ঞাধীন, বলুন, আপনার কোন্ কাঁধ্য সাধন করিতে 

হইবে | বচনবিশীরদ ধর্মমনিষ্ঠ কৌশিক কহিলেন, মহারাজ! 

আপনার আলয়ে যে ধনু সংগৃহীত আছে, এই ছুই ব্রিলোঁক- 

বিশ্রত ক্ষত্রিয়কুমার তাহ দর্শনা হইয়া! আগমন করিয়ীছেন। 

আপনি ইহীদিগকে সেই শরাসন প্রদর্শন ককন। তব্দর্শনে 

ইহারা সফলকাম হইয়। যথাঁয় ইচ্ছণ প্রতিগমন করিবেন | 

মিথিলাধিপতি জনক কুশিকতনয় বিশ্বীমিত্রের এইরূপবাঁক্য 

শুবণ করিয়া তীহাকে সম্বোধন পুর্বক কহিলেন, তপোঁধন ! 

যে কারণে এই কার্মুক আমার আলুয়ে সংগৃহীত আছে, আপনি 

অগ্রে তাহা শ্রবণ ককন। পুর্বে মহাবল শৃলপাণি দক্ষযজ্ঞ-বিনা- 
শের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে এই শরাসন আকর্ষণ করিয়া রোষ- 

তরে সুরগ্ণণকে কহিয়াছিলেন, সুরগণ ! আমি যজ্ঞভাগ প্রার্থনা 
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করিতেছি, কিন্তু তোমর! আমার লভ্যাংশ দানে সগ্মত হুই- 

ভেছ না। এই কারণে এক্ষণে আমি এই শরাসন দ্বারা ভোমাঁ 

দিগের শিরশ্ছেদন করিব। 

আঁদিদেব মহাদেবের এই কথীয় দেবগণ একাস্ত বিমনায়- 

মান হইয়া সুতিবাক্যে তীহাঁকে প্রসম্ন করিতে লাগিলেন । 

তখন ভগবান কদ্র ক্রোধ সংবরণ করিয়া প্রীতমনে তীহাদিগকে 

এ ধনু প্রদান করিলেন ! দেবতারা তীহার নিকট ধন্নু লাভ 

করিয়া আমার পূর্বপুকষ নিমির জ্যেষ্ঠ পুত্র মহারাজ দেবরাতের 
নিকট ন্যাঁসম্বরূপ উহা! রাখিয়া দিলেন। 

অনস্তর একদা আমি হল দ্বার যজ্ঞক্ষেত্র শোধন করিতে- 

ছিলীম। এ সময় লাঙ্গলপদ্ধতি হইতে এক কন্য উদ্থিতা 

হয়। ক্ষেত্র শৌধনকাঁলে হলমুখ হইতে উদ্থিতা হইল বলিয়া 
আমি উহার নাম সীতা রাখিলীম। এই অযোনিসন্ভবা ভনয়া 

আমার আলয়েই পরিবন্ধিতা হইতে লাগিল। অনস্তর আমি 

এই.পণ করিলাম যে, যে ব্যক্তি এই হরকার্ুকে জ্যা আরোপণ 

করিতে পারিবেন, আমি তীহারেই এই কন্যা দিব | ক্রমশঃ 

সীতা বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রীপ্তা হইল । অনেকানেক রাজা 

আসিয়া! তাহারে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, কিস্তু আমি বীর্য্য- 

শুন্কা বলিয়া! উহ্থাকে কাহারই হস্তে সপ্র্ণান করি নাই। 

অনস্তর নৃপতিগণ হরকার্মুকের সার.জ্ঞাত হুইবার বাসনায় 
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মিখিলীয় আগমন করিতে লাগিলেন । আমিও তাহাদিগকে 
এই শরাসন প্রদর্শন করিয়াছিলাম | কিন্তু তীহারা উহা 
গ্রহণ কি উত্তোলন কিছুই করিতে পারেন নাই। তপোধন ! 
তৎকালে মহীর্পালগণের এইরপঁ বলবীর্য্যের পরিচয় পাঁইয়াই 

অগ্বত্যা তীহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিতে হইয়াছিল। কিন্তু 

পরিশেষে কিরূপ ঘটে, তাহাঁও শ্রবণ ককন। 

ভূগালগণ এইরূপ বীর্য্যশুলে্কে কৃতকার্য হওয়া সংশয়- 
« ছল বুঝিতে পারিয়া একাস্ত ক্রোধাবিউ হইলেন এবং আমিই 
এই কঠিন পণ করিয়া ভীহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি নিশ্চয় 
করিয়া» বলপুর্বক কন্যা গ্রহণের মানসে মিথিল। অবরোধ করি- 
লেন"। নগ্নরীতে বিস্তর উপদ্রব হইতে লাগিল । আঁমি দুর্গ, 
মধ্যে অবস্থান করিয় তাহাদিগের সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই- 
লাম। কিন্তু সবৎসর পুর্ণ হইতেই আমার ছুর্গের সমুদাঁয় 
উপকরণ নিঃশেষিত হইয়া গেল। তদ্দর্শনে আমি যার পর 
নাই দুঃখিত হইলাম এবং তপঠঃসাধনে প্ররৃত্ হইয়া দেবগণের 
'পরসন্নতা প্রার্থনা করিলাম । অনস্তুর ভীহারা গ্রীত হইয়া 
আমাকে চত্ুরকিণী সেনা দিলেন। ভূপ্পালগণের সহিত পুন- 
বার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইলাম বিস্তর নিহত হইতে লাগিল । 
তখন সেই নিবা্ধ্য. সন্দিগ্ধবীর্ধ্য দুরাচার পামরেরা অমাত্য- 
গণের সহিত রশে তঙ্ দিয়া চতুর্দিকে পলায়ন করিল। | র্ 
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হে তপোধন! যাহার নিমিত এত কাঁও হইয়াছে, সেই 

কৌঁদগ্ড এক্ষণে রাম লক্ষণকেও প্রদর্শন করিব । যদি দীশরথি 

রাম উহাতে গুণ সংযোগ করিতে পারেন, তাহা হইলে আমি 

ইস্কীকেই জাঁনকী দান করিব, সন্দেহ নীই। 



সপ্তষফি সর্গ। 

শাসিত 

মহর্ষি কৌশিক জনকের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কহি- 
1লেন,মহাঁরাজ ! তবে এখন আপনি রামকে সেই হরকার্মবক প্রদ- 
| শনি ককন। তখন জনক মহর্ষির আদেশে সচিবগণকে কহিলেন, 

সচিবগণ ! তোমরা গিয়া সেই গন্ধলিগড মাঁলাসমলঙ্কৃত দিব্য 
শহর-শরানুন আনয়ন কর | মহাঁবল সচিবের জনকের আজ্ঞা- 
মীত্র পুরপ্রবেশ করিয়া কার্মুকের পশ্চা পশ্চা্ৎ বহির্গত হই- 
লেন। এঁ ধনু অষ্টচক্রের এক শকটের উপর লোহ-নির্িত 
মণ্ডীধামধ্যে স্থাপিত ছিল, অতি দীর্ধাকাঁর পাঁচ সহজ মনুষ্য 

কথক্চিৎ উহা আকর্ষণ পূর্বক আনিতে লাগিল । 
অনস্তর সচিবেরা অমরপ্রভাব রাজা জনকের সন্নিধানে 

হরধনু আনয়ন করিয়া কহিলেন, মহারাজ ! যদি আবশ্যক বোঁধ 
করিয়া থাকেন, তবে এই সর্ধনপতিপুজিত শরাসন প্রদর্শন 
ককন। তখন মিখিলাধিপতি জনক রাম ও লক্ষমণকে ধনু 

প্রদর্শনের উদ্দেশে -কতাঞ্জলিপুটে মহর্ষি কে$শিককে কহিলেন, 
বরশ্বাৰ! আমার পুর্বপুকষগণ এই কার্মুক অর্চনা করিতেন এবৎ 

যে সমস্ত মহাবীর্ধ্য মহীপাঁল ইহার সার পরীক্ষা করিতে পারেন 
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নাই, তীহারীও ইহাকে পুজা করেন। এই শরাসনের বিষয় 

আঁমি অধিক অর কি বলিব, মনুষ্যের ত কথাই নাই,সুরাসুর যক্ষ 

রক্ষ গন্ধাবর্ব কিন্নর ও উরগেরীও ইহা আঁকর্ষণ উত্তোলন আম্ফা- 
লন এবং ইহাতে জ্যাআরোপপণ ও শরসংযোজন করিতে 

পীরেন না । তপৌধন ! আমি এই ধনু আনাইলাম, আপনি 

উহ্ছ! কুমীরযূগলকে প্রদর্শন ককন । 

তখন কৌশিক রাঁমকে কহিলেন, বৎস ! তৃমি এক্ষণে এই 

হরশরাসন নিরীক্ষণ কর। রাম মহর্ষির আদেশে মঞ্জুষা উদ্- 

_ ঘাঁটন ও ধনু অবলোকন পূর্বক কহিলেন, আমি এই দিব্য ধনু 
পণণিতলে স্পর্শ করিতেছি । এখন কি ইহা আমাকে উত্তোলন 

ও আকর্ষণ করিতে হইবে? মহারাজ জনক ও বিশ্বীমিত্র তৎ- 

ক্ষণী তীহণতে সম্মতি প্রদান করিলেন । তখন রাম অব- 

লীলক্রমে শরাঁসনের মধ্যভঁগ গ্রহণ এবং বনু সংখ্য লোকের 

সমক্ষে তাহাতে গুণ আরোপণ পূর্বক আকর্ষণ ও আশ্ষীলন 
করিতে লাগিলেন । কৌদণ্ড তদ্দণেই দ্বিখণ্ড হইয়া গেল। এ 

সময় বজ্ নির্ঘোষের ন্যায় একটি ঘোরতর শব্দ হইল । পর্বত,» 

বিদীর্ণ হইবাঁর কালে ভূভাগ যেমন বিকম্পিত হইয়। উঠে, সেই- 

রূপ চারিদিক কীপিয়া উঠিল | বিশ্বামিত্র, জনক ও রাম লক্ষ্মণ 

তিম্ন আর সকলেই হতচেতন হুইয়৷ ভূতলে নিপতিত হইলেন । 

অনস্তর সকলে আশ্বস্ত হইল। জানকী-পরিণয়ে রাজা 
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জনকের যে সংশয় উপস্থিত হইয়শছিল, তাহাও অপনীত 

হইয়া গেল। তখন তিনি ককতাঞ্জলি পুটে বিশ্বীমিত্রকে সঙ্ো- 

থন পূর্বক কহিলেন, ভবন! আমি দীশরথি রীমের বল- 

বীর্র্যের সম্যক পরিচয় পাইলাম! এই ধনুর্ভঙ্গ ব্যাপার অতি, 

চমত্কার ! আমি মনেও এইরূপ করি নাই যে, ইহা কখনও 

সম্ভবর্পর হইবে । এখন আমীর দুহিতা সীতা রীমের সহিত 

পরিণীতা হুইয়া জনকের কুলে কীর্তি স্থ'পন করিবে । এত 

দিনে আমার প্রতিজ্ঞাও পুর্ণ হইল। আমি প্রাণসমা জীন- 

কীকে রামের হস্তে সমর্পণ করিব! এক্ষণে আপনি অনুমতি 

কৰন, আমীর দ্ৃতগণ রখে আরোহণ পূর্বক অবিলম্বে অধোধায় 

যাইবেন ; বিনয় বাক্যে মহণরাঁজ দশরথকে এই স্থানে আনয়ন 

এবং ধনুর্ভর্গপণে রামের সীতা লাভ হইল, এ কথাও নিবেদন 

করিবেন | রীজকুমার রাম ও লক্ষ্মণ যে নির্বিদ্রে আছেন, ইঙ্নীরা 

প্রাতমনে এই সংবাঁদও দিবেন । 

মহর্ষি বিশ্বীমিত্র রাঁজর্ধি জনকের প্রীর্ঘনায় তৎক্ষণীৎ সম্মত 

হইলেন। জনকও রাঁজা দশরথকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন ও 

আনয়ন করিবার নিমিত্ত দূতরিগকে পত্র দিয়া অযোধ্যা 
প্রেরণ করিলেন । 



অফষফি সর্গ। 

দুতগণ রাঁজর্ধি জনকের আদেশে অযৌধ্যাভিমুখে যাহতে 

লধগিলেন ৷ পথে তিন রাত্রি অতীত হইয়া গেল 1 তীহাদিগের 

বাহন সকল ব্রীস্ত হইয়া পড়িল ক্রমশঃ বহুদূর অতিক্রম করিয়া 

তীহাঁরা অযৌধ্যায় উপস্থিত হুইলেন। দ্বারপালের পরিচয় 

পাইয়া! অবিলঙ্গে ভীহাদিগকে মহীরীজের নিকট লইয়! গেল । - 

অনস্তর এ সমস্ত দূতের অমরপ্রভীব বৃদ্ধ দশরথের সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়া কতাঞ্জলিপুটে নির্ভয়ে বিনীত ও মধুর বাক্যে 

কহিতে লাগিলেন, মহাঁরীজ ! মন্ত্রী ও খত্বিকের সহিত রাজা 

জনক কর্মচারী উপাঁধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত আপনাকে 

বারতবার স্সেহপুর্ণ বাক্যে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া, ভগবান 

কোঁশিকের অননুমোদিত কীণর্ধ্য সংসাধনার্ঘ কহিয়াছেন, “যিনি 

ধনুর্ভঙ্গ পণে কৃতকার্য হইতে পারিবেন, আমি তীহাকেই সীতা , 

স্্রদীন করিব, পূর্বে যে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, তাহা 
আঁপনি অবশ্যই জীনেন | অনেকীনেক হীনবল ভুপধল এই ধন্ু- 

ভঙ্গ প্রসঙ্গে সম্পুর্ণ পরীঙ্যুখ হইয়া রৌষ-কষায়িতমনে প্রস্থীন 

করিয়াছেন, ইহাঁও আপনি জাঁনেন। এক্ষণে আপনার পুত্র রাম. 
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যদৃচ্াক্রমে মহর্ধ বিশ্বীঘিত্রের সহিত আগমন পূর্বক সভীমধ্যে 
প্রসিদ্ধ হরধনু দ্বিখণ্ড করিয়! পণে সীতাঁকে পরাজয় করিয়াছেন । 

| অতএব আমি ইহণীকে কন্যা দাঁন করিয় প্রতিজ্বীভার অবতরণ 

করিব ; আপনি এই বিষয়ে আমাকে অনুমতি প্রদীন ককন ! 

মহীরাঁজ ! আপনি উপাধ্যায় ও পুরোহিতের সহিত অবিলম্বে 

মিথিলায় আসিয়া রাঁম ও লক্ষমণকে একবার চক্ষে দেখুন এবং 

আমারেও এই কন্যাভীর হইতে উদ্ধীর ককন। আঁপনি মিথিলা! 

রীজ্যে গমন করিলে পুক্রদ্যয়েরই বিবীহমহেণৎসব উপভোগ 
করিতে পারিবেন ?” নরনথ ! রাজা! জনক মহর্ষি কৌশিকের 

আঁদেশে' এবং পুরেশহিত শতীনন্দের উপদেশে আপনাকে এই- 

রূপই কহিয়ীছেন। 

রাজা দশরথ দৃতমুখে এই সংবাদ শ্রবণ পূর্বক যাঁর পর 

নাই আনন্দিত হইলেন এব বশিষ্ঠ, বামদেব ও মন্ত্রী্দিগকে 

কহিলেন, এক্ষণে বস রীম, লক্ষদণের সমভিব্যহাঁরে মহর্ষি 

কোঁশিকের প্রযত্বে থকিয়া বিদেছ নগরে বাঁস করিতেছেন । 

.ব্লাজর্ধি জনক তীহাঁর বলবীর্য্যের পরীক্ষা লইয়া তীহীকে কন্যা- 

দানের সৎকণ্প করিয়াছেন । 'এখন আপনারা যদি জনককে 

বৈবাহিক সম্বন্ধের যোগ্য বিবেচনা করেন, তাহা হইলে চলুন, 

আমরা সকলে শীঘ্র বিদেহ নগরে যাত্রা করি, কাঁলীতিপীতের 

আর অবসর নাই । 



২৫৮ রামায়ণ । 

যস্ত্রিগণ খধিবর্গের সহিত দশরথের এই প্রস্তাবে সম্মতি 

প্রদদীন করিলেন । তখন কৌশল'ধিপতি পরম প্রীত হুইয়া তীহা- 

দিগকে কহিলেন, তবে আমরা কল্যই মিথিলাভিমুখে যাত্রা 

করিব! 

রজনী উপস্থিত হইল। জনকের সর্বগুণসম্পন্ন মন্ত্রিগণ 

রাজা দশরথের আবাসে পরম অমাঁদরে নিশা যপন করিতে 

লাগিলেন । | 



একোনসপ্ুতি সর্গ ৰ 

 অনস্তর শর্বরী প্রভীত হইলে রাঁজা দশরথ উপাঁধ্যায় ও 

বন্ুবর্গে পরিরৃত হইয়া! হৃউমনে জুমস্ত্রকে আম্বীন পূর্বক কহি- 

লেন, সুমন্ত্র! অদ্য ধনাধ্যক্ষেরা সুরক্ষিত হইয়া প্রভৃত ধন রত্বের 

সহিত অগ্রে গমন ককফ | আমার আদেশে চতুরঙ্গিণী সেনা 

নির্গত হউক! ভগবান বসিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কশ্যপ, 

দীর্ঘায়ু মার্কগেয় ও কাঁত্যায়ন এই জমস্ত ব্রীন্ষণেরা অশ্ব “ও 

শিবিকীযোগে যাত্রী ককন। মহারাজ জনকের দূত সকল 

শীত্র প্রস্তুত হইবার নিমিত্ত ত্বরা দিতেছেন, অতএব আমারও 
রথে অশ্বযৌজনা কর । 

রথ সুসজ্জিত হুইলে দশরথ খবিগণের সহিত নিষ্কাস্ত হই- 

লেন | তাঁহার আদেশে সেনাগণ তীহার পশ্চীৎ পশ্চাৎ গমন 

করিতে লাগিল । পথে চীরি দিবস অতিক্রীস্ত হইয়া গেল? 

সকলে মিথিলায় সমুপস্থিত হইলেন ! | 

. অনস্তর মহীপাঁল জন বৃদ্ধ রাজ! দশরথের আগমন সংবাদে 

যৎ্পরোনাত্তি সস্তোঁধ লাভ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রীপ্ত 

হইয়া গ্রীতিভরে যথোচিত উপচারে অর্চনা করত কহিলেন, 
৩৩ 



২৬০ রাঁমায়ণ। 

নরলাথ ! আপনি.ত নির্বিঘ্ে আসিয়াছেন? আপনার আগমন 

আমার ভাগ্যবলেই ঘটিয়াছে। এক্ষণে আপনি এই কুমীর যুগ- 

লের বিবাহজনিভ শীতি অনুভব ককন | স্থুরগণ-পরিৰৃত সর». 

রাজ ইন্দ্রের ন্যায় ন্বয়ং ভগবান্ বশিষ্ঠদেব অন্যান্য বিপ্রবর্ণের 

সহিত উপস্থিত হইয়ীছেন, ইহাঁতেও আমার সেভাগ্য-গর্বের 

আঁবি39্াব হইতেছে । এক্ষণে আমীর ভাগ্যগুণে কন্যাদীনের 

বিপ্রসকল অপসারিত হইয়া গেল এবং আমারই ভাঁগ্যগুণে মহা- 

বীর রদুবৎীয়দিগের সহিত সঙ্গন্ধ নিবন্ধন 
কুল অলঙ্কৃত হইল | 

মহারাজ ! আপনি স্বয়ধই খধিগণের সহিত কল্য প্রভীতে 

যজ্ঞ সম'পনান্তে বিবীহ-ত্রিয়া! নির্বাহ করিয়া দিবেন । 

রীজা দশরথ মহর্ধিগণ-সমক্ষে জনকের এইরূপ বাক্য 

শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বিদেহনীথ ! পরম্পরীয় এইরূপ 

শ্রুত হওয়া যায় যে, দাঁন গ্রহুণ না করা কৌন মতেই শ্রেয়- 

স্কর নহে। অতএব আপনি যে বিষয়ের প্রসঙ্গ করিতেছেন? 

তাহাতে আমরা সশ্মত হুইলীম । তখন রাজর্ষি জনক সত্যবাদী 

অযৌধ্যাধিপতির এইরূপ ধর্ম-সঙ্গত যশশ্বর বাক্য শ্রবপগৌচর . 

করিয়া ধার পর নই বিস্মিত হইলেন 
। 

রাত্রি উপস্থিত হইল | মুনিগণ একত্র অবস্থ'ন নিবন্ধন য" 

পরোনাস্তি সন্ত হুইয়া পরম স্থখে নিশা যাঁপন করিতে
 লাগি- 

লেন। মহধরীজ দশরথ রাম ও লক্ষমণের মুখাঁরবিন্দ অবলোকনে 
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পুলকিত এবং বিদেহাধিপতি জনক কর্তৃক সমাদৃত হইয়া 

নিদ্রিত হইলেন । তত্জ্ঞ রীজা জনকণও শীক্সীনুসীরে যজ্ঞা- 

বশেষ সম্পীদন পূর্বক রাজকুমারীদ্রয়ের পরিণয়োচিত লৌকিক 

কার্ধ্য সমুদীয় সমাপন করিয়া বিশ্রীমশষ্যায় আশ্রয় গ্রহণ 

করিলেন । 



মণ্ততি সর্গ। 

-_৮৮২৩২২7২ স্পা 

রজনী প্রভাত হুইল। রাজা জনক মহ্ষিগণের সহিত 

প্রাতঃসবনাঁদি কীর্ধ্য সমীধান করিয়া পুরোহিত শতানন্দকে 

কহিলেন, ব্রদ্বন ! যাঁহীর পরিসরে প্রীকারোপরি যন্ত্রকলক 

সমুদয় সংগৃহীত রহিয়ীছে এবং যে স্থীন দিয়া ইক্ষুমতী নদী 

প্রবাহিত হইতেছে, সেই সাৎকাশ্যা নামী ত্বর্থসদৃশী নগরীতে 

কুশধ্বজ নামে আমার এক ভ্রাতা বীস করিয়া থবকেন। তিনি 

অতি ধর্শশীল তেজন্বী ও মহাঁবলপরাত্রীস্ত । এক্ষণে আমি 

একবীর তীহাকে দেখিবার ইচ্ছণ করি। কুশধ্বজ অখমীর যজ্ঞ- 

রক্ষক রূপে নিযুক্ত আছেন ॥ তিনি এস্থানে আসিয়া আমারই 

সহিত জাঁনকীর বিবহ-মহেণৎব উপভোগ করিবেন । 

মহারাজ জনক পুরোহিত শতানন্দের নিকট এইরূপ 

কহিলে কার্ধ্য-কুশল দুতেরা ভীহীর নিকট আগমন করিল, . 
তিনিও অবিলম্বে ভীহাদিগকে সাঙ্কাশ্যা নগরীতে যাইবার 

আদেশ দিলেন | তখন দূতের দ্রুতগীমী অর্থে আরোহণ পূর্বক 

ইন্দ্রের আদেশে বিষ্ণুর ন্যাঁয় মহারাজ কুশধবজের আনয়নের 

জন্য যাত্রা করিল এবং তথায় উপস্থিত হুইয়। ভীহার নিকট - 
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রাঁজ। জনক যেরূপ কহিয়াছিলেন অবিকল তীহাই কহিল । 

মহারাজ কুশধ্বজ দৃতমুখে জানকীর পরিণয়-সৎরাদ শ্রবণ 

করিয়া জনন্দেয় আজ্বীক্রমে বিদেহ নগরে যাত্রা করিলেন । 

তথায় উপস্থিভ হইয়া ধর্ঘপরায়ণ জনককে সন্দর্শন এবছ 

তীহধাকে ও মহর্রি শতীনন্দকে অভিবীদন পূর্বক রাজার যোগ্য 

দিব্য আঁননে উপবিষ্ট হইলেন ! 

অনন্তর অমিতদ্যুতি মহাবীর জনক ও কুশধ্বজ সুদীমন 

নামক মন্ত্রীকে আন্বাঁন পুর্বক কহিলেন, মন্ত্রি 1! তুমি এক্ষণে 

ুরর্য রাজা দশরথের নিকট গমন করিয়া! তীহাকে পুত্র ও 

অমাত্যগণের সহিত অবিলঙন্ষে এই স্থানে আনয়ন কর | রাজ- 

মন্ত্রী জুদীমন রঘুকুলপ্রদীপ রাজা দশরখের শিবিরে গমন 

করিয়া ভীহার সহিত সাক্ষীৎ করিলেন এবং অবনতশিরে 

স্ীহাণীকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, নরনাথ ! রাজা জনক 

উপাধ্যায় ও পুরোহিত সমভিব্যাহারে আপনারে দর্শন করিবার 

বাঁজনা করিতেছেন । মহারীজ দশরথ মন্ভরিপতির এইরূপ বাক্য 
, আতিগোৌঁচর করিয়া, খবিগণ এবং অমীত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত 

যথায় রাজ! জনক উপবেশন রিয়া আছেন, তথাঁয় গমন 

করিলেন) কহিলেন, মহারাজ ! ভগবান বশিষ্ঠ আমার্দিগের 

কুলদেবত1 ৷ আমার সকল কার্য্যে, মুখে যাহা বলিবাঁর তাহা 

ইনিই বলিয়া থাকেন, ইহ আপনার অবিদিত নাই । এক্ষণে 
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ইনি মহার্ধ বিশ্বীমিত্রের অনুমতি ক্রমে অন্যান্য খধিগণের 

সহিত আমার কুলপর্ধ্যায় কীর্তন করিবেন | 

রাজা দশরথ এইরূপ কহিয়া তৃফীস্তাৰ অবলম্বন করিলে 

ভগবান বশিষ্ঠ রাজা জনককে কহিলেন, মহারাজ ! প্রত্যক্ষা- 

দির অগোচর ত্রশ্ধ হইতে অবিশাশী ত্রহ্ধা উৎপন্ন হন। ত্রদ্ধার 

_ পুত্র মরীচি। মরীচি হইতে কশ্যপ জন্ব গ্রহণ করেন । কশ্যপের 

আত্মজ বিবন্বৎ। বিবস্বৎ হইতে মনু উৎপন্ন হন | এই মনুই 

প্রজাপতিনামে অভিহিত হইয়া থাঁকেন। মনুর পুত্র ইস্কাঁকু। এই 

ইস্কাকু অযোধ্যার আদি রাজা ! ইক্ষীকুর কুক্ষি নামে এক পুত্র 

জন্মে কুক্ষির পুত্র বিকুক্ষি, বিকুক্ষির পুত্র মহাপ্রতীপ বাঁণ,বাণের 

পুত্র মহীপ্রভীব তেজন্বী অনরণ্য, অনরণ্যের পুত্র পৃথু, পৃথুর 

পুত্র ত্রিশঙ্কু। মহারাজ ত্রিশঙ্কুর ধুন্ধুমার নীমে এক পুত্র জম্ে ৷ 

ইনি অতি যশম্বী ছিলেন৷ ধুদ্ধুমীরের পুত্র মহাঁরথ যুবনাশ্ব, 

যুবনাঙ্থের পুত্র মান্ধাতা, মান্ধীতাঁর পুত্র সুসন্ধি, স্ুসন্ধির ছুই 
পুত্রঞ্রুবসন্ধি ও প্রসেনজিৎ । তন্মধ্যে ্রবসন্ধি হইতে যশন্বী 

ভরত উৎপন্ন হন। ভরতের পুত্র মহাঁতেজা অসিত । এই. 

অসিতের বিপক্ষে হৈহয় তার্লজঙ্ঘ ও শশবিন্দৃগণ উত্থিত হইয়া 

ছিল। দুর্বল অসিত ইহাদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত এবং পরাভূত 
ও রাঁজ্যচুত হইয়া মহ্ষী দ্বয়ের সহিত হিমীচলে গমন করিয়া! 

মীনবলীল! সংবরণ করেন । এইরূপ প্রবাদ আছে যে মহীরাজ- 
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অসিতের ছুই মহিষী সসত্বী ছিলেন! ইহীদিগের মধ্যে এক 

জন অপরটির গর্ভ ন্ট করিবার নিমিত্ত ভক্ষ্যদ্রব্যে বিষ সংযোগ 

ক্লুরিয়া দেন । 

এ রমণীয় পর্বতে ভূগুনন্দন ভগবান চ্যবন বাস করি- 

তেন। কমললৌচনা অসিতমহ্িষী মহীভাগা কাঁলিন্দী পুত্রকাঁম- 

নায় দেবপ্রভীব ভার্গবের নিকট গমন করিয়া তীহাঁকে অভিবাদন 

করিলেন। অহ্্তি ভার্গব প্রসন্ন হইয়া তাহার পুত্রোৎ্পত্তি 

প্রসঙ্গে কহিলেন, মহাঁভীগে! তৌমার গর্ডে এক মহাবল পরা- 

ক্ৰাস্ত পরম সুন্দর তেজন্বী পুত্র অচিরীৎ গরলের সহিত জন্ম- 

গ্রহণ করিবে ! কমললৌচনে! তুমি শৌকীকুল হইও না! 

গতিদেবতা কালিন্দী ভৃগুনন্দন চ্যবনকে নমস্ফীর করিলেন । 

বিধবা হইলেও ভীহীর গর্ভে এক পুত্র জন্মিল। তাহার সপত্থী 

গর্ভবিনীশ বাঁসনায় যে বিষ প্রযোগ করিয়াছিলেন, পুত্র ভূমিষ্ঠ 

হইবীর কালে তীহাও নির্গত হয়) এই কাঁরণে উহার নীম 

সগর হইল । এই সগরের পুত্র অসমঞ্জ ! অসমঞ্জ হইতে অংশু- 

'মীন উৎপন্ন হন | অৎশুমানের পুত্র দিলীপ, দিলীপের পুত্র 

ভগীরথ, ভগীরথের পুত্র ককুৎস্থ। ককুৎস্থ হইতে রঘু জন্ম 

গ্রহণ করেন । রঘুর পুত্র তেজন্বী প্রর্দ্ধ। ইনি শাঁপপ্রভাবে 

মাসাশী রাক্ষম হন। তৎপরে ইহ্ীরই নাম কল্মীধপাঁদ হইয়া- 

ছিল! ইঙ্ছীর পুত্রের নীম শত্ণ | শঙ্থণের পুত্র সুদর্শন, 



২৬৬ ূ রামীয়ণ। 

_ জুদর্শনের পুত্র অগ্সিবর্ণ। অশ্মিবর্ণের পুত শীঘ্রগ, শীগ্রেগের পুত্ত 

মক, মকর, পুত্র প্রশুশ্রুক, গ্রশুশ্রুকের পুত্র অশ্বরীষ । অদ্বরীষ 

হইতে নহুষ উৎপন্ন হন। নহুষের পুত্র যযাঁতি, যষাতির পুত্ত 

নীভীগ, নীভাগের পুত্র অজ, অজের পুত্র মহারাজ দশরথ | 
রাম ও লক্ষ্মণ এই দশরথে' আত্মজ । বিদেহনীথ ! আদি পুকষ 

অবধি বংশ-পরম্পরা -পরিশুদ্ধ, মহাবীর, পরম ধার্সিক, সত্যনিষ্ঠ 

ইস্কাকুদিগের কুলভূষণ রাম ও লক্ষমণেরই নিমিত্ত আপনার 

কন্যাদ্বয় প্রীর্থনা করা যাইতেছে; আপনি অনুরূপ পাত্রে রূপ- 

গুণসম্পন্ন কন্যা সম্প্রদীন ককন । 



একসপ্ততিতম সর্গ। 
০ চি সপাাটি 

মহর্ষি বশি্ঠ এইরূপ কহিলে মহারাজ জনক কৃতাঞ্জলিপুটে 

কহিলেন, ভগবন্! কন্যাদীন কাঁলে কুলপরিচয় প্রদান করা স্বং- 

শীয়দিগের অবশ্য কর্তব্য, সুতরাং আমিও আমাদিগের কুলক্রম 

কীর্তন করিতেছি, শ্রবণ ককন । নিমি নাঁমে অদ্বিতীয়বীর ধর্ম । 

পরায়ণ এক মহীরপ্পাঁল ছিলেন! তিনি স্বীয় কর্মবলে ভ্রিলোৌকমধ্যে | 

বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করেন। হার পুত্র মিথি, মিথির পুত্র : 
জনক | ইহাঁরই নীমানুসারে আমাদের বংশপরম্পরা সকলেই 

জনকশবে আহ্ত হুইয়। থাঁকেন। জনকের পুত্র উদাঁবসু, উদা- 

বঙ্গুর পুত্র নন্দিবর্ধন, নন্দিবদ্ধনের পুত্র মহাবীর সুকেতু, সুকে- 

তুর পুত্র মহাঁবল দেবরাঁত, রাজর্ষি দেবরাঁতের পুত্র বৃহড্রখ, 

রৃহদ্রথের পুত্র মহাপ্রতাপ মহাবীর, মহাবীরের পুত্র সুধীর 
সুতি । সুধতি হইতে ধার্মিক ধৃউকেতু জম্ম গ্রহণ করেন । 

ধউকেতুর পুত্র হ্য্যশ্ব, ্্যস্থের পুন মক, মকর পুত্র প্রতীন্ধক, 

প্রতীন্ধকের পুত্র মহাীবল  কীর্তিরথ | কীর্তিরথ হইতে দেবমীঢ় 

উৎপন্ন হন | দেবমীঢের পুত্র বিরুধ, বিবুধের পুত্র যহীধক, মহী- 

ধকের পুত্র কীর্তিরীত, কীর্তিরাঁতের পুত্র, মহ্ীরৌমণ, মহাঁরোম- 

৪ 



২৬৮ রাঁমাঁয়ণ। 

ণের পুত্র বর্নরৌমণ, স্বর্ণরেধমণের পুত্র হুম্বরোমণ | এই ধর্মজ্ঞ 

মহাতীর ছুই পুত্র, তম্বধ্যে শমি জোষ্ঠ এবং আমার ভ্রাতা বীর 

কুশধ্বজ কনিষ্ঠ । আমাদের বৃদ্ধ পিত৷ জ্যেষ্ঠ বলিয়া আমারই, 

হুস্তে সমস্ত রাজ্য এবং কনিষ্ঠ কুশধ্বজের রক্ষাভীর অর্পণ 

করিয়া বন প্রস্থান করেন। পরে তিনি লৌকলীলা সংবরণ 

করিলে আমি অমরপ্রভীব কুশধ্বজকে স্বেহের চক্ষে নিরীক্ষণ ও 

ধর্মীনুসীরে রীজ্য পালন করিতেছিলীম | 

অনস্তর কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে সুধন্বা নামে এক 

মহাঁবল মহীপাল মিথিল! রাজ্য অবরোধ করিবার নিমিত্ত 

' সাঁকাশ্যা হইন্ভে আগমন করিলেন । তিনি আসিয়া দৃতমুখে 

এই কথ কহিয়া দিলেন, যে আমাঁকে হর-কাম্ধুক ও কমল- 

লৌচনা জীনকী প্রদীন করিতে হইবে। কিন্ত আমি তীহার 

প্রার্থনায় সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাঁশ করিয়াছিলাম। এই কারণে: 

উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হয় এবং আমিই ভীহাকে সমরে 

পরাজ্ুখ ও সংহীর করি। তপৌধন ! স্ুথন্বা নিহত হইলে | 

তাঁহার রাজ্যে মহাবীর কুশধ্বজকেই অভিষেক করিয়াছি । এই 

কুশধ্বজ আমার কনিষ্ঠ ভাতা, আমিই ইহণর জ্োষ্ঠ। এক্ষণে 

আমি প্রীতমনে ছুই কন্যাই দান করিব । সুরকন্যার ন্যায় 

সুরূপা! বীর্য্যগুল্কা জানকীকে রামের হস্তে এবং উর্মিলীকে 

লক্ষদণের হত্ডে দিব। ত্রিসত্য করিতেছি, আমি প্রীভমনে অব- 



বালকাও্ড। ২৬৯ 

শ্যই এই কাঁ্ধ্য সাধন করিব । এক্ষণে আপনি রাম ও লক্ষণের 

বিবাহোদ্দেশে গৌদান বিধি ও পিতৃকৃত্য নির্বাহ করিয়া দেন। 

অদ্য মঘা নক্ষত্র । আগামী তৃতীয় দিবসে প্রশস্ত উত্তরফন্তুনী | 

নক্ষত্রে বিবাহসংক্ষীর সুসম্পন্ন হইতে পীরিবে। এক্ষণে রাম | 

ও লক্ষমণের সুখোদ্দেশে গো-হিরণ্যাদি দান করা কর্তব্য হুই- 
ভেছে? | 



দ্বিগ্ততিতম সর্গ ৷ 

০০০ 

বিদেহাধিপতি জনক এইরূপ কছিলে বিশ্বামিত্র মহর্থি বশি- 

ষ্ঠের মতীনুসাঁরে তীহীঁকে সঙ্েধন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ ! 

ইন্াকু ও বিদেহ এই উভয় কুলের কথা আর বলিব কি, অন্য 

বংশ কোন অংশেই ইহার তুল্য হইতে পারে না। ফলতঃ 

সীতা ও উর্দিলার সহিত রাঁম ও লক্ষ্মণের এই যৌন সম্বন্ধ 

সম্যক উপযুক্তই হুইল এবং ইহ্ীদের যে প্রকীর রূপ, ইহা 

তাহারও অনুরূপ হুইল | মহারাজ ! এক্ষণে আমার আর একটি 

বক্তব্য অবশেষ রহিয়াছে, আপনি তীহাঁও শ্রবণ ককন । আঁপ- 

নাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা ধর্মশীল কুশধ্বজের অলৌকিক রূপলাবণ্য- 

সম্পন্না দুই কন্যা আছে ; আমরা রাজকুমাঁর ভরত ও শক্রদ্নের 

পরী রূপে এ ছুইটিকেও প্রার্থনা করিতেছি । দেখুন, মহীপাল 

দশরথের পুত্রের সকলেই প্রিয়দর্শন যুবা ও লৌকপালসদৃশ - 

এবৎ দেবতার ন্যাঁয় বিক্রমসম্পন্্। অতএব এক্ষণে আপনি 

এ উভয় ভরত ও শক্রপ্নের বিবাঁহসম্বন্ধ অবধারণ করিয়া 

| সকার কুলকে বন্ধন ককনা | ই বিষয়ের ফিছুদ শৎসয় 
করিবেন না ৰা 



বালকাণগড । | হন 

 বাজর্ধি জনক তগবাঁন্ কৌশিকের মুখে বশিষ্ঠের অভি- 

প্রাীনুরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কৃতীঞ্জলিপুটে কহিলেন; তাপো- 

ধন! যখন আপনারা উভয়ে.এই অনুরূপ কুলসন্বান্ধে অনুজ্ঞা 

দিতেছেন, তখন আমার কুল যে ধন্য, তাঁহার আর সন্দেহ: 

নাই। এক্ষণে আপনাদিগের যেরূপ অভিকচি, তাহাই হইবে । 

কুশধ্বজের দুই দুহিতা রাঁজকুমাঁর ভরত ও শক্রত্বকে সপ্প্র- 

দন কর! যাইবে । তৃতীয় দিবসে উত্তর ফন্তুণীনক্ষত্র। এ 

নক্ষত্রে ভগ দেবতা আছেন, স্ুতরীৎ উহ্বাই বিবাহের প্রশস্ত 

দিবস হইতেছে । এক্ষণে চাঁরি মহাঁবল রাজপুত্র একদিনেই 

চারিটি রীজকন্যাঁর পাঁশিএহণ কৰকন । 

". সুনীল জনক এই বলিয়। গীত্রোখান করিলেন এবং কৃতা- 

গ্ললিপুটে বিশ্বীমিত্র ও বশিষ্ঠকে কহিলেন, আপনাদিগের 

প্রসাদ কন্যাদীনরূপ পরম ধর্ম আমার সঞ্চিত হইল। রাজা 

দশরথের ন্যায় অধমিও আপনাদিগের শিষ্য । আপনারা 

আমাঁদিগের তিন জনেরই রাঁজসিৎহণসন অধিকীর ককন । 

যেমন মিথিল] নগরী মহারাজ দশরথের যথেচ্ছ বিনিয়োগের 

যোগ্য রাজধানী অযৌধ্যাও আমার তদ্রপ। অতএব আপ-. 

নীরা প্রভুত্ব বিস্তারে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন না) যেরূপ 

উচিত বোধ. করেন, ভীহাই হইবে | 

রাজ! জনক এইরূপ কহিংলে মহীপধল দৃশরথ ছষ্ট ও পরম 



২৭২. রামায়ণ । 

সম্ভউ হুইয়৷ কহিলেন, মিথিলানাথ ! আঁপনীরা উয় ভাতাঁই 

 অনীমণ্ডণসম্পূন্ন। জনক বংশের খধিতুল্য রাজগণ আঁপনা- 
দিগের সৌজন্যে সর্বত্র পুজিত. হুইতেছেন ! আপনি সুখী, 
হউন। আমি এক্ষণে স্বীয় শিবিরে গমন করি । গিয়া আমীকে 

শ্রদ্ধ কর্ম সমুদয় বিধিবৎ বিধান করিতে হইবে । 

অনন্তর যশস্বী দশরথ রাজর্ষি জনককে সম্ভাষণ পূর্বক 

ভগ্নবাঁন বশিষ্ঠ ও বিশ্বীমিত্রকে অগ্রে লইয়। অবিলম্বে তথ! হইতে 

নির্গত হুইলেন এবং স্বীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়! শ্রান্ধকর্ম 

সমাপন করিলেন! পরদিন প্রভাতে গাত্রোরখান পূর্বক 

প্রীতঃকীলীন গোঁদণনসংক্কীর সম্পাদন করিয়া বিপ্রবর্গকে বন্ধ 

সৎখ্য খেনু প্রদান করিতে লাগিলেন । অনন্তর সেই পুত্রবৎ- 

সল রাজ পুত্রগণের উদ্দেশে চাঁরি লক্ষ স্ুবর্ণ-শৃক্গ-সম্পন্ধ 

ছু্ধবতী সবৎসা ধেনু ধর্মীনুসারে ত্রান্মণগণকে কীংশ্যু দেহুন- 

পাত্রের সহিত প্রদান করিয়া তাহাদিগকে তুরি পরিমাণে 

অর্থ প্রদান করিলেন এবং সেই গোঁদান-সংক্ষার-সংক্ষৃত 

তনয়গণে পরিরৃত হইয়া লোকপীলপরিবেঞিভ প্রজীপতির 

নযায় শৌভা পাইতে লাগিলেন । 



ত্রিসগ্ততিতম সর্গ। 
সা সাউ দিতি হক 

মহীরীজ দশরথ যে দিবসে এই গৌঁদান-সংক্ষীর সম্পাদন 

করেন, এ দিবস কেকয়রাঁজের আঁত্মজ, ভরতের মাতৃল মহাবীর 

যুধাজিৎ দশরথের সহিত সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত মিথি- 

লাঁয় সমুপস্থিত হইলেন | তিনি তথায় সমুপস্থিত হুইয়া অনাময় 

প্রশ্ন পূর্বক দশরথকে কহিলেন, মহারাজ ! কেকয়নীথ ন্সেহের 

সহিত আপন্ণকে কুশল জিজ্ঞাসিয়া কহিয়ীছেন) বৎস! তুমি 

যাহাদের শুভীনুধ্যাঁন করিয়া থাক, এক্ষণে তীহাদিগের সর্বাঙ্গীন 

মঙ্গল । মহারাজ! পিতা আমার ভাগিনেয় ভরতকে একবার 

দেখিবীর ইচ্ছ' করিয়াছিলেন, সেই কারণে আমিও আপনীর 

রীজধানী অযোধ্যায় গিয়াছিলাম । অষোধ্যায় গিয়া শুনিলীম, 

আপনাঁর তনয়ের1! বিবাহার্থ আপনারই সহিত মিখিলায় 

.আসিয়াছেন । আমি তথায় এই কথা শুনিয়া ভাগিনেয় ভরতকে 

দেখিবার আশয়ে সত্বর এই স্থানে আগমন করিলাম । রাঁজ। 

দশরথ মাননীয় প্রিয় অতিথি যুধীজিৎকে অভ্যাগত দেখিয়। 

যথেোচিত উপচারে পুজা করিলেন | 

_অনস্তর দিবা অবসান হইয়া! আসিল । রজনীও উপস্থিত 
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হুইল । অযোধ্যাঁর আধিন।থ তনয়গণের সহিত পরমনুখে নিশা 

যাঁপন পূর্বক, প্রতীতে গাত্রোথান করিলেন এবং প্রীতঃক্কত্য 

সমুদীয় সমাধান করত মহুর্ষিগণকে অগ্রে লয় যজ্ঞবীটেও 

চলিলেন | রাঁজকুমাঁর রামও বিবাহের মঙ্গলীচার সকল পরি- 

সমাপ্ত হইলে শুভলগ্সে বিজয় মুহূর্তে সর্বাভরণভূষিত ভাতৃগণের 

সহিত বশিষ্ঠীর্দি খধিগণের পশ্চীৎ পশ্চীৎ যজ্ঞ-ভূমিতে 

গমন করিলেন ৷ সকলে তথায় উপনীত হইলে ভগবীন্ 
বশিষ্ঠ 

একাঁকী সভামধ্যে প্রবেশ করিয়া বিদেহাধিনীথ জনককে 

সপ্বৌধন পূর্বক কহিলেন, নরনীথ ! রাঁজীধিরাঁজ দশরথ মঙ্গল- 

সু্রধারী পুত্রগণের সহিত প্রবেশ দ্বীরে সম্প্রদতাঁর আদেশ 

অপেক্ষী করিতেছেন | দ্তা ও গৃহীতা একক হইলে সকল 

কর্ম হইতে পারে । অতএব আঁপনি বৈবাহিক লৌকিক কীর্ধ্য 

শেষ করিয়! তীহাঁকে আসিতে অনুমতি প্রদান ককন। 

দাঁতী ধর্মজ্ঞ জনক মহাত্মা বশিষ্ঠের এইরূপ বাক্য শ্রবণ 

করিয়া কহিলেন, তপোঁধন ! দ্বারে এমন কোন্ দ্বারপীল 

আছে? সে কাহার আজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছে? এই রাজ্যে 

আমীর ন্যায় আপনারও সম্পূর্ণ অধিকার ) সুতরাং নিজ গৃহ" 

প্রবেশের আঁর বিচার কি? দেখুন, আঁমাঁর কন্যাগণের সমুদয় 

 মঙ্গলীচরণ সমাপন হইয়াছে। তহীরা প্রদীপ্ত পাবকশিখীর 

ন্যায় বেদিমূলে মিলিত আছেন 1 আমিও এই বেদিতে বসিয়া 
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ভ্রখনই আপনার অপেক্ষা করিতেছিলাম ; অভঃপর বিলঘ্বের 

আর প্রয়োজন নাই, শীত্রেই বৈবাহিক কার্ষেযর অনুষ্ঠীন ককন । 

রাজা দশরথ বশিষ্ঠমুখে জনকের এইরূপ বাঁক্য শ্রবণ পূর্বক 

খধিগণ ও তনয়দিগকে লইয়া সভা প্রবেশ করিলেন । সকলে 

সভামধ্যে প্রবেশ করিলে জনক বশিষ্ঠকে কহিলেন, প্রভে৷ ! 

আপনি খধিগণের সহিত লৌকীভিরাম রামের বিবাহ কর্ম 

সম্পীদন ককন। তখন বশিষ্ঠদেব এই বাক্যে সম্মত হইয়া 

গেতমতনয় শতাঁনন্দ এবং কুশিকনন্দন বিশ্বীমিত্রের সহিত 

বিধানীনুসীরে যজ্ঞশীলাঁয় এক বেদি নির্মীণ করিলেন। উহার 

চারিদিক গন্গপুঙ্পে অলঙ্কৃত করিয়া দিলেন | যবাকুরযুক্ত 

চিত্র কুম্ত, শরাব, ধুপপূর্ণ ধূপপাত্র, লীজপীত্র, শঙ্তাধীর) অর্ধ্য- 

ভজন, হরিদ্রালিপ্ড অক্ষত; রব, শ্রক উহার ইতস্ততঃ শোভা 

পাইতে লাগিল মুনিশ্রেন্ঠ বশিষ্ঠ এ বেদির উপর সমগ্রমাণ 

দর্ভ মন্ত্রপুত করিয়া বিধানীনুসাঁরে আস্তীর্ঘ করিয়া দিলেন। 

তৎ্পরে তথায় বিধি ও মন্ত্র সহকারে বস্ধিস্থাপন করিয়া আহাতি 

প্রদান করিতে লাগিলেন ৷ 

অনস্তর রাজা জনক সর্বাভরণবিভুষিতা সীভাঁকে আনয়ন 

এবং রামের অভিমুখে ও'অম্ির সমক্ষে সংস্থাপন করিয়া কছি- 

লেন, রাম! এই সীতা আমার ছুছিতা; ইনি তোমার মহু- 

ধর্থিণী হইলেন । তুমি পাঁণি ত্বারা ইহীর পাঁণি গ্রহণ কর) 
গু ৩৫ 



২৭৬ রামায়ণ । 

মঙ্গল হইবে | এই মহীভাঁগা পতিত্রতা হউন এবং হায়ার 

ন্যায় নিয়ত তোমার অনুগতা থাকুন । রাজর্ধি জনক এই € 

বলিয়া রামের হস্তে মন্ত্রপুত জল নিক্ষেপ করিলেন । দেবতা « 

ও খধিগণ সাধুবাদ করিতে লাগিলেন । ছুন্দুভি ধ্বনি ও পুষ্প- 

বৃষ্টি হইতে লাগিল । 

রাজা জনক মন্ত্রোচ্চারণ ও উদক প্রক্ষেপ পূর্বক রাঁমচত্দ্রকে 

সীতা সম্প্রদীন করিয়া আনন্দিতমনে লক্ষমণকে কহিলেন, 

লক্ষ্মণ! এক্ষণে তুমি এই স্থানে আগমন কর! তৌমার মঙ্গল 

হউক আমি উর্মিলাকে সম্প্রদীন করি) তুঘি অবিলম্বে ইহীর 
পীণিগ্রহণ কর। জনক লক্ষমণকে এইরূপ কহিয়া ভরতকে 

কহিলেন, ভরত ! তুমি মাওবীকে গ্রহণ কর। শত্রত্নকে কছি- 

লেন, শত্রদ্ন ! তুমিও শ্রঁতকীর্তিকে গ্রহণ কর। তোমরা সক- 

লেই সুশীল ও চরিতত্রত। এক্ষণে আর বিলম্ব না করিয়া 

পর্থীগণের সহিত সমাগত হও । | 
অন্তর কুমার চতুষয় বশিষ্ঠের মতানুসাঁরে এ চারিটি 

কুমীরীর পাঁণিগ্রহণ করিলেন । তৎপরে তাহারা অশ্ি, বেদি, . 

রাজা জনক ও মহাআ! খষিগণকে প্রদক্ষিণ করিয়া শাস্্রোজ্ত 

প্রণবলী অনুসারে বিবাহ করিলেন। অস্তরীক্ষ হইতে পুষ্প- 

রৃঙি হুইতে লাগিল । দিব্য ছুন্দুভিধ্বনি সঙ্গীত ও বাদিত্র 

বা্দিত হইতে প্রবৃত্ত হইল। অপ্দরা সকল নৃত্য আরস্ত করিল । 
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গন্ধর্বের! মধুরত্বরে গীন করিতে লাগিল । এই ব্যাপীর দর্শনে 

সকলেই বিশ্ময়াবিউ হুইল ! যখন এইরূপে চারিদিক তূর্য্যরবে 

»পরিপুরিত হইল, তখন দশরথের তনয়গণ তিনবার অস্মি 

প্রদক্ষিণ করিয়া পরীদিগের সহিত শিবিরে গমন করিলেন | 

মহারাজ দশরথও বরবধূসজমে নানীপ্রকাঁর মঙ্রলাচরণ করিয়া 

উষ্থীদ্িগের অনুগীমী হইলেন । 
জ্পাশাশী টি িটিিশশীশিনিটিত ১ পাশা তিনি 



চত্ঃসপ্ততিতম সর্গ। 

পরদিন প্রভাতে মহর্ষি বিশ্বাঁমিত্র রাজ দশরথ ও জনককে 

সম্ভীষণ পুর্বক হিমাঁচলে প্রস্থীন করিলেন ৷ দশরথও র্লীজখানী 

অধোধ্যধয় গমন করিবার আয়ৌজন করিতে লাগিলেন । তখন 

মিথিলাঁধিনাথ প্রফুল্রমনে কন্যাগণকে লক্ষ গৌ, বনহুসৎখ্য উৎ- 

কষ্ট কম্বল, কৌশেয় বসন, কোটি বস্ত্র, সুসজ্জিত হত্তী অশ্ব রথ 

ও পদীতি এব সুবর্ণ রজত মুক্তা ও প্রবাল কন্যাধন স্বরূপ 

দশন করিলেন ৷ প্রত্যেক কন্যার শত সংখ্য সখী এবং দাসী 

ও দীসও অমভিব্যাহণরে দিলেন ! মহারাজ জনক কন্যাগণকে 

এই রূপ বহুবিধ ধন দান করিয়া রাজ! দশরথের আদেশে স্বীয় 

আবীসে প্রবেশ করিলেন ! দশরর্থও খধিবর্গকে অগ্রবর্তী 

করিয়া চতুরঙ্গ বল সমভিব্যাহীরে তনয়গণকে সঙ্গে লইয়া 

,আযোধ্যাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । 

ইত্যবসরে পক্ষিগণ অস্তরীক্ষে ভীষণ স্বরে চীৎকাঁর আর্ত 

করিল | ভূতলে মৃগেরা দক্ষিণ দিক দিয়া গমন করিতে লাগিল। 

তদ্দর্শনে দশরথ বশিষ্ঠদেবকে কহিলেন তপৌধন ! এ ভীম- 

দর্শন শকুনিগণ ঘোর রবে চীৎকার করিতেছে এবং মৃগ সক- 
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লও দক্ষিণ দিক দিয়! যাইতেছে । এক্ষণে বলুন? অকম্মাৎ এ 

মীবার কি উপস্থিভ হুইল । এই ব্যাঁপীর দেখিয়া আমার হৃদয় 

কম্পিভ ও মন স্তন্ধপ্রায় হইতেছে । 

তখন বশিষ্ঠদেব ত্ঁহণকে মধুর বাক্যে সম্বোধন পূর্বক 

কহিলেন, মহাঁরাঁজ ! এই যে নিমিত্ত উপস্থিত; ইহার পরিণণম 

যেরূপ শ্রবণ ককন ! অস্তরীক্ষে পক্ষিগণের যে ঘোররব শ্রুতি- 

গোঁচর হইতেছে, ইহাই বিপদের আশঙ্কা উৎপাদন করিয়া 

দিতেছে, কিন্ত মৃগগ্ণ উহার শাস্তি সুচনা! করিতেছে । অত- 

এব এক্ষণে আপনি এই সম্তীপ পরিভ্যাগ ককন । 

উভয়ে এই রূপ কথোপকথন করিতেছেন এই অবসরে 

একটি প্রচণ্ড যাত্যা উত্থিত হুইল। উহ্বীর প্রভাবে মেদিনী 

বিকম্পিত ও মহীকহ সকল নিপতিত হইতে লাগিল ॥ গীঁঢ- 

তর অন্ধকার হুর্যকে আচ্ছন্ন করিল । কোন দিক আর কীহাঁরই 

দৃর্ভিগৌচর হয় নাঁ। বাঁয়ুবশে তল্মরীশি উদ্ভীন হ্ইয়া 

সৈন্যগ্ণণকে আচ্ছন্ন করিল। উহার! অচেতন হইয়া পড়িল | 

কেবল বশিষ্ঠাদি খধিগণ এব সপুত্র রাজা! দশরথ তৎকালে 

নিতীস্ত অভিভূত হইলেন না । * 

ইত্যবসরে ক্ষত্রিয়ক্লনিধনকাঁরী জটামওলধারী তৃগু- 

নন্দন রাম স্বন্ধাদেশে কুঠীর, করে প্রথর শর ও ভাস্বর শরাসন 

ধারণ পূর্বক ব্রিপুরাঁ্ুরসংহারক ভগবান ব্যোমকেশের ন্যায় 



২৮০ রামায়ণ । 

তথায় প্রী€্ভূতি হইলেন । রাঁজা দশরথ সেই কৈলীশ শিধ- 

বীর ন্যায় একান্ত দুষ্ধর্য। মুগীস্তকীলীন হুতাঁশনের ন্যায় নিতীস্ত . 

ছুঃসহ, ম্মতেজঃপ্রদীপ্ত, পামরগণের ছুর্নিরীক্ষ্য মহাবীরকে , 

নিরীক্ষণ করিলেন । জপহৌমপরারণ বশিষ্ঠাদি বিপ্রগণ 

তীহাকে সন্দর্শন পূর্বক বিরলে পর্পর কহিতে লাগিলেন, 

এই জমদগ্মিতনয় রাঁম পিতৃবথে জীতক্রোধ হইয়া ক্ষত্রিয়কুল 

কি নির্মল করিবেন? ক্ষত্রিয় বধ করিয়া পূর্বে ইহীর ক্রৌধানল 
ত নির্ধাণ হইয়াছিল, এক্ষণে কি পুঁনর্বার সেই কার্ষ্যে প্রবৃত্ত 

হইবেন? খধিগ্রণ এই রূপ কহিয়া অর্ধ গ্রহণ ও মধুর বাক্যে 

সম্বোধন পূর্বক সেই ভীমদর্শন ভূগুনন্দমনকে পুজা! করিলেন । 

প্রবলপ্রতাঁপ রাঁমও খবিপ্রদত্ পুজা প্রতিগ্রহ করিয়া দীশরধি 
ক্ষীমকে কহিলেন | 



পঞ্চনপ্ততিতম সর্গ। 

রাম! আমি তোমার অদ্ভুত বলবীর্ধ্য ও ধনুর্ডঙ্গ সমস্তই 

শ্রুত হইয়াছি। তুমি যে সেই শৈব ধনু অনায়াসে দ্বিখণ্ড 

করিয়াছ ইহা অতিশয় বিম্ময়ের বিষয় সন্দেহ নাই। আমি 

এই কথা শ্রবণ করিয়া! অন্য এক ধন্নু এহণ পূর্বক উপস্থিত 

হইলাম। তুমি এক্ষণে আমীর পূর্বপুকষগণের এই ভীষণ 

শরাঁসনে শর যোজন! করিয়া ইহা আকর্ষণ ও আপনার বল 

প্রদর্শন কর | এই কার্য বীর্য্য পরীক্ষা হইলে আমি তোমার 

সহিত প্রবলরূপে দ্বন্থ যুদ্ধ করিব | 
_ মহারাজ দশরথ জমদগ্মিতনয় রামের এই রূপ বাক্য শ্রবণ 

করিয়া! বিষঞবদনে দীননয়নে কৃতাঞ্জলিপুটে কহিতে লাঁশি- 

লেন, ভগবন্ ! আপনি মহা'তপা ত্রাঙ্ধণ ৪ এক্ষণে ক্ষত্রিয় 

বিনীশ-রোষে সম্পূর্ণ বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন + স্তরাৎ 
. আমীর এই বালকগণকে অভয় প্রদান ককন । আপনি স্থাধ্যায়- 

ভ্রতশীল মহাত্মা! ভার্গবদিগের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, 

ত্রিদশরাঁজ ইন্দ্রের সমক্ষে প্রতিজ্ঞা পূর্বক শল্ত্ ত্যাগ করিয়া- 

ছেন এবং ধর্ম সীধনে মনঃ সমাধান ও ভগবাঁন কাশ্যপকে সমগ্র 

বসুন্ধরা দান করিয়া মহেত্্র পর্বতে অধিবাস করিতেছেন। 



২৮২ রামায়ণ । 

এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি আঁপনি কি আমারই সর্বনাশ করিবার 

নিমিত্ত এই স্থানে আইলেন? দেখুনঃ রামের কোন রূপ 

অমঙ্গল ঘটিলে আমরা কি প্রাণ ধারণ করিতে পারিব? 

রাজা দশরথ এইরূপ কহিলে জমদগ্মিনন্বন তীহার বাঁক্যে 

অনাদর প্রদর্শন পূর্বক রীমকে কহিলেন, রাম! দেবশিপ্পী 

বিশ্বকর্মা ঢুই খানি কার্থুক প্রযত্র সহকারে নির্মীণ করেন। এ 

ছুই ধনু সর্বলোকপুজিত সুদৃঢ় ও সারবৎ | তন্মধ্যে তুমি 

যাহ! ভাঙ্গিয়াছ, উহ! সৎঞ্মার্ধী ভগবান্ ত্র্যন্ককে বুরগ্রণ 

ত্রিপুরীক্থর সংহার বাসনায় প্রদান করিয়াছিলেন । দ্বিতীয় 

আমারই হস্তে বিদ্যমান । দেবতারা এই দুর্ধার শরাঁলন বিজুঠকে 

দান করেন! এই পরপুরবিজয়ি বৈষব ধনু সীরাংশে শৈব 
ধনুরই অনুরূপ | 

এক সময়ে জুরগণ সর্বলোকপিতামহ ভগবান কমলা- 

সনকে নীলকণ্ঠ ও বিক্ুচুর বলাবলের বিষয় জিজ্ঞাদা করিয়া- 
ছিলেন৷ সত্যসঙ্কণ্প বিরিঞ্চি সুরগণের অভিসন্ধি বুঝিতে 
পীরিয়া উভয়ের বিরোধ উৎপাদন করিয়া দেন। বিরোধ 

উপস্থিত হুইলে শিব ও বিষ পরল্পর জিগীষাপরবশ হইয়া 
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন | ইত্যবসরে বিষণ, এক হুংকার 

পরিত্যাগ করিলেন । সেই ঝংকার শব্দে ভীষণ দৈব শরাসন 

শিথিল হইয়া গেল। কড্র দেবও ভ্তভ্ভিত হইলেন । 



বালকা। ২৮৩ 

তখন দেবতা ও খষিগণ ত্রিবিক্রম বিষুর পরাক্রমে শৈব 

ধনু শিথিল হইল দেখিয়া তহীকেই অধিকরল ' বৌধ করি- 

চলেন । ভ্ুদ্ধ কদ্রও অনুকদ্ধ হুইয়া প্রীসন্ন হইলেন এবং বিদেনু 

নগরে রাজর্ধি দেবরীতের হস্তে শরের সহিত এ শরীসন অর্পণ 

করিলেন ৷ আর আমার ভুজদণ্ডে যে এই কোনও দেখিতেছ, 

ইহা! বিষুও মহর্ষি খচীককে প্রদান করিয়াছিলেন । মহাঁতেজা 

খচীক আমার পিতা জমদগ্সিকে দেন। অন্তর কোন সময়ে 

তপৌবল-সম্পন মহাত্বা জমদশ্সি এই বৈষ্ণব ধনু পরিত্যাগ 

করিলে অর্জন অধর্ম বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া তীহাঁর বধ সাধন 

করিয়াছিলেন | রাঁম ! আমি পিতার এই দখকণ বিসদৃশ বিনাশ- 

বার্তী শ্রবণ করিয়া ক্রৌথভরে বর্ধনশীল ক্ষত্িয়কুল উৎ্সন্ন 

করিয়াছি। তৎপরে সমগ্র পৃথিবী অধিকার করিয়! যজ্ঞাস্তে 

উহা! মহাত্মা! কাশ্যপকে দক্ষিণ দান করি। আমি কাশ্যপকে 

পৃথিবী দান করিয়া মহেন্দ্র পর্বতে অধিবাঁস পূর্বক তপঃসাধন 

করিতেছিলাম, ইত্যবসরে শুনিলাম) তুমি জনকাঁলয়ে হরকীর্শ্ক 

ভাঙ্গিয়াছ । আমি এই বার্তী শ্রবণ করিবামীত্র অতিমাত্র ব্যস্ত 

সমস্ত হইয়া ভৌঁমার নিকট উপস্থিত হইলাম। এক্ষণে তুমি 

ক্ষত্রিয় ধর্ের মর্ষযাঁদ] পাঁচান পূর্বক আমার এই পৈতৃক শরাঁসন 

গ্রহণ ও ইহীতে শর সংযোজন কর । যদি তুমি এই বিষয়ে কূত- 

কাঁধ্য হও) তাহা হইলে আমি তৌমার সহিত দ্বন্দ যুদ্ধ করিব । 

৩৬১ 
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দশশরথি রাঁম জামদগ্্যের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া পিতৃ- 

সম্িধি নিবন্ধন যৃঢ্ুমন্দ্র বচনে কহিতে লরগিলেন, মহাবীর ! 

আপনি পিতার বৈরশুদ্ধি আশ্রয় করিয়া যে কাঁধ্য করিয়াছেন, 

আঁমি তাহা শুনিয়াছি। নির্ধ্যাভন-স্পৃহা বীরের অবশ্যই শ্লীঘ- 

নীয়, সুতরাং ইহা যে আপনর সমুচিতই হইয়াছে অঙ্গীকার 

করিলাম | কিন্ত আঁমি ক্ষত্রিয়, আমীকে যে আঁপনি বীর্য্য- 

হীন অশক্তের নায় অবমাননা করিতেছেন, ইহা কৌঁন মতেই 

সহনীয় হইতে পীরে না| অতএব অস্ত আপনি আমার তেজ 

ও পরাক্রম উভয়ই প্রতাক্ষ ককন | 

এই বলিয়া রাম ক্রোধে একান্ত অধীর হইয়া জামদগ্ের 

হস্ত হইতে অবলীলীক্রমে শর ও শরানন গ্রহণ করিলেন এব 

ধুতে গুণযোগ ও শর নংযোগ করিয়া কোঁপীকুলিত বাক্যে" 

কহিতে লাগিলেন, জামদগ্য ! তুমি ত্রান্ষণ, বিশেষতঃ বিশ্বী- 

মিত্র সন্বন্ধে আমার পুজনীয় হইতেছ; কেবল এই কারণেই 

আঁখি এই প্রীণহর শর পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না 
এই দিব্য শর সাম্য বিপক্ষের বলদর্প চূর্ণ করিতে পারে 17 



বালকাও। . শি, 

ইতর সন্ধীন কখনই বার্থ হইবার নহে । এক্ষণে বল, ইহা 

হারা ভৌমীর ভতপঠসঞ্চিত লেন+লরুদয়, কি এই. আকাশগতি | 

কোনটি ন্ট করিব ? . 

& সময় ব্রদ্ষাদি দেবগণ খধিবর্থ এবছ গহুর্ব অপ্সর, সিদ্ধ 

চারণ কিন্র, যক্ষ রক্ষও উদ্গণণ এই আগর ব্টাগার নিয় কণ 

ফরিবাঁর নিমিত্ত ্তণীয় অহাগিত রে ) তাহবদিগের 

সমক্ষেই জামদয়ার তেজ রামে সংক্রমিত হইয়া গেল | জাম 

দশীযও শিবীর্ধ্য ও আত্তিত হইলেন এবং রামের প্রতি এঅদুফে 

চাহিয়! ছিলেন । 

আনঞ্তর ভিনি পন্পপলাশলেিচন হ্ামকে মু বচনে সন্ধির 

পূর্বক কহিলেন? ঘীম ! আমি যখন মহর্ষি কীলানকে সমগ্র 

বন্ধুরা দীন করি, তখন তিনি আমাকে কথ্ীছিলেন। ভুমি 

আমার রাঁজো আত কন কারিভে পাতি লা ভিন এইজণ 

প্রতিষেধ করিলে অবযি তীঙানেই অঙ্গত হহয়ীস্থিলান 1 জিদ বি 

পৃঁথি বীতে আর রাত্রিবাম করি না । শত-এব তত মি এক্ষাণে 

জামার গতি মা করিও না? মি এই গতিপলে মানব 

“বেগে মহেন্দ্র পরতে মাতা ক রিব। আর আমি যে তগোসুষ্ধান 

দ্বারা লোক সকল সক্কয় ক্ুরিয়াছি, ভূমি এই দণ্ডে এই শরদণ্ে 

তৎ্সমুদায় সহহার কর়। ছেবীর! এই উবকঝধ শরীদন এহণ 

করাতেই আমি বুঝখিয়াছি, তুগি সাক্ষাৎ পুকষোম। ভুমি 



্ হি ূ ১ রা য় 

অধিনান্গ মধুরিপু!, এক্ষণে ভেমার মঙ্গল হউক | তোঁমান 

 প্রতিদন্্রী আর কেহ নাই এবং তৌমীর কার্য অলেঠকিক |: 

এই সকল দেবন্ঠীর। সমাগত হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ করি- 

ভেছেন 1 ভুমি ভ্রিলোকের অধীশ্থর। তুমি যে আমাকে পরা” 

ভব করিলে, ইহাতে আমীর লজ্জা কি। এক্ষণে তুমি এই 

অসম শর শরাঁপন হইতে মোচন কর । আমিও মহেত্দ্র পর্বতে 

যীত্রা করি । 

মঞ্খপ্রতাপ জামদগ্ু এইরূপ কহিলে রিমন রাম লক্ষো শর 

নিক্ষেপ করিলেন । জীমদগ্মোর তপোৌবল-সঞ্চিহ লোক সকল 

বিনষ্ট ও সমস্ত দিক ভিষির-নির্দক্ত হুইল । ভন্দর্শনে ঘুরগণ 

ও খধিবর্ণ রামের বিস্তর প্রশংসা করিতে লাগিলেন । জাঁম- 

দগ্ন্যও গুজিত হইয়া রাঁমকে জিও পূর্বক মহেন্দ্র পর্বে 

শীমন করিলেন । 
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জামদগ্য প্রস্থান করিলে দশর্রথি রীম রোব প রিহীর পূর্বক 

নীরাধিপতি বকণকে এ বৈষর ধন প্রুদীন করিলেন | তিনি বক- 

ধকে ধনু প্রবীন করিয়া! বশিষ্ঠীদি খষিগণাকে অভিবাদন পর্বক. 

পিতা দশরথকে ভীত দর্শনে কছিলেন, পিতঃ : এশনণে জখম- 

দগুযু প্রস্থান করিয়াছেন। অতএব আমাদের ৮তুরঈ টন" আপ- 

নার গ্রযাত্ে রক্ষিত হইয়া ছযোধ্যাভিযুখে বা ককক ! 

রাঁজা দশ্রথ জামদাগ্মোর ্ রস্থান-বার্ঠা শবণকরিয়া এনান্ 

হট ও নিতাস্তসত্ত্ট ₹ ইলেন 1 ভ্তিনি রাঁমকে বারংবার আলি 

ক্গন ও বারৎবীর ভীহার মস্তকীত্রীণ করিতে লাগিলেন এব 

বিবেচন। করিলেন যেন উঁহধর ও আপনার পুনর্জন্ম লভ হইল | 

অনন্তর ভিনি সৈন্য রীজধানী অযোধটায় উপস্থিত 

হইলেন 1 রমনীয় অযোধা। কুন্ুমের লুষমীয় প্ুশোৌভিত এবহ 

উহ্থার রাঁজমণর্গ সকল ললিলসেকে সুসিক্ ও ধ্বজন্পটে অল- 

স্ ত হইয়াছিল | নিরস্ত্র তুধ্যরব উহার চতুর্দিক প্রতি- 

ধ্বনিত করিডেছিল ! পুরবাসিরা মালাদ্রবাহস্তে দণ্ডারমাঁন, 

 সর্যজেই লোকারগ্য, রাঁজপ্রবেশ দশনে সকলেরই মুখ একাস্তব 

উদ্ল। ) 
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 ভখন- এহারাজ পুত্রগণ সমভিব্যাহারে এ ও পুর 

বাসি বিওগন কর্তক প্র্াদ্গাত হুইয়া হিযাঁচলের ন্যায় ধবল 

স্বীয় প্রি আঁবাঁসে প্রবেশ করিলেন । তিনি গৃহপ্ীবেশ পূর্বক 

ভোগ বিলাঁসে পরিতৃপ্ত হইয়। স্বজনগথণের সহিত নাঁন। গ্রাকীর 

আমোদ প্রমোদ করিতে লাগিলেন । দেবী কৌশল্যা সুমিজা 

ও কৈকেয়ী এসতি রংজমহিধীয়। মঙ্গলাচরণ সহকারে হো 

পুন্ভ কোশেয়বস নুশোভিউ বধগদের গ্ুতিগ্রহথে প্ররস্ত 

হইলেন । ভীঁছারা উহ্ীদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করাইলেন 

এব" উইণদিগকে লইয়। গৃহদেবতীপিগকে প্রণাম ও লমস্থা- 

দিশাকে নমক্ফার করাইাতে লাগিলেন | 

এইকূপে প্রবেশোপযোগি আঁচারপরম্পর্া পরিসমান্ত 

হইলে বধুগণ নির্জনে পুলফিতমনে তর্ভূগণের ' সহিত ভোঁধ” 

সুখ অনুভব করিতে লাগিলেন | রীম লক্ষণ গুভৃতি ভ্রাতৃগিণও 

সধ্ধন পজন ক্ৃতদীর -ও রুতীন্ত্র হইয়া গিতৃগুক্রথায় প্রবৃত্ত হই- 

লেন। 

অনস্তর কিয়দিবিস অতীত হইলে মহারাঁজ দশরথ কৈকেয়ী- 

তনয় ভরতকে সম্বোধন পূর্বক কহিলেন, বস! তোমার মাতুল 

কেকয়রাঁজকুমার মহাবীর যুধাঁজিৎ তৌমীকে 'লইয়া বাঁইবার-. 

অতিপ্রায়ে আগমন করিয়া এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন । 

অতএব তুমি উষ্নীর লমভিব্যাহাঁরে গমর্ন কর । তখন রাজকুমার 
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জাত পিতার আদেশে শক্রদ্বের সঙ্ধিত মাভাযাহেক, আথাসে 

মল করিতে অভিলাষী হইলেন এবং পিতা” মাঁতৃগ্ণণ ও 

প্রিয়কারী ্লীমকে সাষণ পূর্বক শক্রত্নের সহিত তথায় খাত্রা 

করিলেন | মহঁকীর মুধণাজিৎও ভীহাদিগকে লইয়া আনন্দিত- 

মনে শ্বনগরে উপস্থিত হইলেন | তখন ভরত ও শরুঘকে 

ফেখিয়া ভীহাঁর পিতার হর্ষের আর পরিলনীমা রহিল না! 

ভরত মাইলালয়ে গন করিলে রাম ও মহাঁবল লক্ষণ 

দেবসদৃশ' পিতার আঁরাধনায় প্রবৃত্ব হইলেন । রাম তাঁহার 

আজ্জানুবর্ভী হইয়া! পৌরকার্ধ্য সমুদয় পর্যালোচনা করিতে 

লাগিলেন । ভীহার প্রযত্বে পুরবাঁসিকিগের শ্রিয় ও ছিত্তকর 

বিষয় সকল অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল । তিনি শী নির্দিষ্ট পথ 

অধলম্বন পূর্বক মাতৃগগের গতি ও অন্যানা গকজনের প্রচ্ছি 

কর্তব্য অভিনিবেশ পূর্বক সম্পাদন করিতে লাগিলেন । 

তখন জ্াজা দশরথ রামের এইরূপ চরিতে অভ্িষাঞ্র 

প্রীতি লাভ করিলেন | ভ্রীক্ষণ বণিক ও দ্রেশ্বীসী অনটান্য সক- 

লেই তীহাঁর প্রতি সবিশেষ অনুরাগ 'প্াদশশন করিতে লাগিলেন । 

দশরথের তনয়গণ মধ্যে পভ্াপরীক্রম রীমই অতি বশস্বী ও 

ভূতগণ মধ্যে স্বয়ন্ভুর নায় গুণবাঁন ছিলেন | সেই মলম্থী দ্বাদশ 

বৎসরকাঁল সীতার সহিত নানা প্রকার সুখভৌগ করিলেন। 
তিনি জামকীগতপ্রাশ ছিলেন, জানকীও একক্ষণের নিমিত্ত 

সত সি 



৯৩, 

্ ঠা ঢং ্ হইতে বিক্ষত করিতেন না ভাঙার পিতা, | 

জার জলক আাবিধানের অনুরূপ করিয়াই সীহাকে রামের 

হস্তে সমর্পন করিয়াছিলেন এই কারণে :এবহ ভীহার রমণী . 
 ক্ধপ ও কমনীয় শুশে রাম ভীগীর প্রত্তি সবিশেষ প্রীতি প্রদশন 

. ক্ষরিতে লাগিলেন । জীনকীর মনেও রাষের প্রতি প্বিশুণতর 

শ্রীতির আবেশ ্রকাশিত হইল | বাম আীনকীর অভিপ্রীয়. 

ল্প্টই জীনিতেন এবং জুরকনটার নায়, সংক্ষা লক্ষ্মীর নায় 

| শ্্ূপা জীনবনও স্বামের অভিপ্রায় 5 তি নিয় র্প 

জাত ছিলেন । 

খন জরেশ্বর বিষু। যেঘন কমলণকে ৩৩ ৪ আনন্দিত 

হইয়াছিলেন সেইরূপ সেই শ্রিয়দর্শন রম এই মনোহার্লিদী 

জনকনন্দিনীকে পাইয়া যাঁর পর নাই ইষ্ট ও শো! ভিত 

ছুইলেন | 












